





প্তব কথামৃতম তণ্তজীবনম্‌ কবিভিরীড়িতং কল্মবাপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং গ্রমদাততম্‌) ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা অনাঃ ॥ 


শমকাগব্) গোপীগিতা 


সংস্করণ £__প্রথম--১৩১৭; দ্বিতীয়--১৩২১) তৃতীয়--১৩৩১ ; 
চতুর্থ--১৩৩৯ ) পঞ্চম--১৩৪৮ ) বষ্ঠ--১৩৫৫ ) সপ্তম__-১৩৫৭ ) 
পুলসুক্্ণ £-_-১৩৬০ 


কলিকাতা ১৩1২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন হইতে অনিল গুপ্ত কর্তৃক প্রকাখি 
এবং ৫ শঙ্কর থোষ লেন, বোধি প্রেষে এসৌরেন্দ্র মিত্র, এম. এ, কর্তৃক স্ব 


“যদ যদা হি ধর্মমত গ্রীনির্ভবতি ভারত । 
অভ্্যত্থানমধন্মত্য তদাত্বানং স্হজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ভুক্কৃতাম্। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥* 


গ্রাশ্রারামকষ্টোজয়তি 


স্থিতপ্রজ্ঞন্ত কা ভাষ! সমাধিস্থৃন্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ 
[ গীতা--২ অঃ; ৫৪ 

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিক্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ 
আ্ত্বানুযয়ঃ সর্ধে দেবি নারদস্তথ। 
অসিতো দেবলো| ব্যাসঃ স্বয়ং €চব ব্রবীষি মে॥ 

[ গীতা-১* অঃ 2 ১২, ১৩ 


শ্রীপ্টীগুরুদেব 
শ্রীপাদপদ্নতরসা 


পূজা ও নিবেদন 


য1 দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তপ্তৈ নমন্তন্তৈ নমস্তুন্তৈ নমে। নমঃ ॥ 


শশ্রদূর্গাপুজা আবার উপস্থিত। আজ নবম্যাদি কল্লারস্ত। আমাদের 
বদ গ্রহণ কর। শ্ীীরামকষ্ণকথামুত, চতুর্থভাগ, এবারের নৈবেগ্য | 

মা, তোমার ও বাবার আশীর্বাদে শ্রীকথামূত আবার প্রকাশিত হইল। 
চর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্তুত চরিত্রের তেত্রিশখাণন চিত্র ইহাতে সাবেশিত 
ভগবডক্তগণ ধ্যান করিবেন । 

তক্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন, 
» এখানে যার1 আন্তরিক টানে আস্বে তারা যেন সিদ্ধ হয়ঃ 
1৪৮ পৃষ্ঠ )। এই শুভ অঙ্গীকারবাণী তক্তদের যেন সদা স্বরণ থাকে । 


1/০ 


এবার ভক্ঞসমাগম কথা অনেক আছে ! ছে'ট নরেন, পূর্ণ, নারা"ণ প্রভূ 
শেষের ছোকরা তক্রদিগের জন্য ব্যাকুলতা ; নরেন্দ্রের প্রতি পুনঃ 
সন্্যাসের উপদেশ ; অধরকে চাকরি হইতে নিবুত্তির উপদেশ ) ৬জন্মাষ্টমীদিব। 
গিরীশের স্তব ও তাহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহ্বাণী--এই সকল চিত্র ভক্কে 
ধ্যান করিবেন সন্দেহ নাই ! 

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা বর্ণণা কর] যাচুষের অসাধ্য । তাহ 
বালকাবস্থা বা পরমহৎস অবস্থার কয়েকথানি চিত্র সম্্রিবেশিত হইল । অ 
সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমানুষিক ভাব ও অদ্ভুত দর্শন হই 
তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ এই ভাগে পাওয়৷ যাইবে। 

এই গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমুখকথিত চর্িতাম্বত ও ঠাকুরের নানাবিধ অবন্থ 
একস্থানে সাজাইয়! দেওয়া হইয়াছে ;--আমরা তাহার নিজের মুখে য 
শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহ! দেখিয়াছি । 

যা, ত্রয়োদশ বর্ষ পুর্বেবে যখন শ্রীশ্রীকথামুত প্রণয়ন-ছুরূহ-ব্রত তো 
'অকৃতি সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদ 
করিয়াছিলে। শ্রিষ্রীনরেন্ত্রগ্রস্থৃতি গুরুতায়েরাঁও যার পর নাই উৎসাহ প্র 
করিয়াছিলেন। এখনও শ্রীধুক্ত বাবুরাম, শশী, গিরীশ প্রভৃতি ভায়ের! সর্ব 
উৎসাহ দিতেছেন। | 

মা, তোমার আশীর্বাদ ও অতয়বাণী এ দাপাহ্দাসের একমান্তর অবলম্ব 

এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থনা! করিতেছি ১ কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর) ০ 
ভ্ীপ্রীরামকষ্ণকথামূত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও তোমা 
সন্তানদের ও ভক্তদের আননদবর্ধনে উৎসগীক₹্ত হইয়া থাকে । 


নবম্যাদি কল্লারভ্ত ও দেবীর বোধন । একান্ত শরণাগত, দাসাচ্ছাদ 
কলিকাতা, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০) মা, তোমার অকৃতি সন্ত 
১০ই আশ্বিন, ১৩১৭। জীম-_ 


মা, তোমার আশীর্বাদে চতুর্থভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হুই' 
কোজাগর পুণিমা) আঙ্িন, ১৩২১। ০০ 


1%০ 


শ্রীত্রীমার আশীর্বাদ 


বাজীবন,_- 
তাহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার 
নন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়া" 
'লন। এক্ষণে আবশ্তকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। প্র সকল কথা 
ক্র না করিলে লোকের ঠতগ্ঠ হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে 
স্ত তাহার কথ! আছে তাহ! সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া 
মার বোধ হুইল, তিনিই এ সমস্ত কথ বলিতেছেন । 
২১শে আবাঢ়, ৯৩০৪ । 


শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত 
[11760 (9179893 0117/৮1001095 


চুরেব জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাহার চরিতামুত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত 
রয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। প্রীস্রীকথামৃত 
ততঃ ছয় সাত তাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখকথিত চরিতামূত অবলম্বন করিয়া 
চটী লিখিবার উপকরণ পাওয়। যাইবে । 

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (21291611915 ) পাওয়া যায়-_ 

১ম (10116062110 17২20092050 010. (11 52116 02 ) :-- 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের 
দ্ধে নিজ চরিত যাহা! বলিয়াছেন,-_আ'র যাহা ভক্তের! সেই দিনেই লিপিবদ্ধ 
রিয়াছিলেন। শ্রীশ্ীকথামুতে প্রকাশিত শ্রামুখকথিতচরিতামূত এই জাতীয় 
পকরণ। শ্রম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়৷ যাহ! দেখিয়াছিলেন ও 
হার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে ) সেই- 


/৩/৩ 


খুলি ম্মরণ করিয়া! দৈনন্দিন বিবরণে 10191/তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (1017506) দর্শন ও শ্রবণ দ্বার প্রাপ্ত । বর্ষ, 
তারিখ, বার, তিথি সমেত। 

২য় (10116010101 01110001060 ৪ 0) 01115 0: 016 119,551) 2৮ 

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তের! নিজে যাহ! শুণিয়াছিলেন, আর এক্ষণে স্মরণ 
করিয়া বলেশ। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অল্টান্ত অবতাবে 
প্রায় এইরূপই হুইযাছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া! গিয়াছে । লিপিবদ্ধ 
থাকাতে যে ভূলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্তাবন|। 

৩য় (17691592110 11716001060 ৪ 1176 1011) ০1 0116 119.561) £- 

ঠাকুরের সমসাময়িক ৬হণয় মুখোপাধ্যায়, ৬রান চাটুষ্যে, প্রভৃতি অগ্ান্ 
তক্তগণের নিকট হইতে ঠকুরেব বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহ! 
শুনিয়ছি_অথব| ৬কামারপুকুর, ৬জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা 
ঠাকুরগোষ্ঠীর তক্তদের মুখ হইতে তাহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই,_ 
সে গুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ । 

শ্রীপ্টীকথামুত-প্রণয়ন কালে শ্রীন প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর 
করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামুত যদি তির আকারে প্রাম- প্রকাশ 
করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, আর্থাৎ ্রমুখকথ্ 
চরিতায়তের উপর, শির্ভর করিয়া! লেখা হইবে। কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন 
১৩১৭, ইং ১৯১০ । 


০21০) 


011] 78014191010 এ, 


*০* ০৭ গা)6 00909] ০7911 [৮0810019100 1৭ 5৪1081)16 101৮ 13 0109 
€0101101 £0০০0116 0৮ 11. (11817617019, 8) 900069১ 0158 18980 ০01 91 
৪0750801018 9908,01191179106 86 08101166%) 01 079 01900751868 জা101) 6109 
11860] 91017671715 ০) 0 (11036 ঢা1)101) 179 ৪0008%]17 19810. ,.....,, 
[11)617 8য9,০616006 19 £170088 ৪6017001801010 ..... [19 10001 001008/17- 
170 01)০ 001)58188610175 (1176 003])91 ০01 911 1808100191)1)9,) [608118 
৪6 ০৮ ঢা) 609 88661008170. 0179 86000৭11619, £%]10810]1 102 
1795100 0198920179,690 0106 12,012008 0£ 106 106876100] ১0119 01 00 
[10,969], 


911] 1৬515858020 1 


11101 ! 100000 ॥1856০71 ০০ 17959 1010 19008101560 10 009 
25 [0111৮ 007 8189, [6 010001818100 1017) 1! 

[108৮ 16805 1) 105--8170 1619 & জ000শে, 018৮] 00 00৮00 
2080 ছ09]) [ ঠি৫ ছড ০০৭5 (1)0001)]5 180001)00 1100 0179 101886 
01 006 ৫000111069 1)101) 18 60 81001 [988,089 0] [0871 1)9:92,1601 


কক 4$10])019 
২৬ মাঘ, ১২৯৫ [ঘ&20াথ7074 এনাম, 
709, 2, 1989 


দ. 41160079 18 9 ৮111889 17 075 17081)15 018101,--61)9 10116) 018০৩ 01 
9797081761108, 0109 9%8701)1, 1.১ 800 1080 011018 110 01501)168 ভা: ৪% 
1118 11705, ৪6৪৮1)2 63 00168%৪ ৪৮ (06 1101189 ০01 95001 1101018108701%- $51062 
১জ801]1 069 &1)9 0৮০5৪ 196 জা9৪ 01997৮106 ৪. ০ ০৫ 81190399 ( মৌনব্রত )। 


॥/৩ 


[া। ৪1669: 08৮6. 0০0৮0961897, 0/0 1,818, 78709875], 29৪1. 
01001) 8858 :-- 
«10681 1, 0৮69 60? %07 07৮চ--1০ চ00 ৪6 00115 098 (1) 


61)100. 00006 0106 10081), 0 91691010£ 81] 1166, 101106 18 05178, 
13815 ০0১ 61026 19 6106 চা, 


£181)ঢা 0080 01081019 00 ০0 10011086100, 015 7 90 
27810 1 ছা1]] 1006 085 168 ৪ 10 8, 108001015166 00110, ক 69. 
101700 0087 ০1100 19%5- 179 5৮ 896 6179 01926 01 09%7-1121)6, 5০00 জা]) 
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যাগার চক্ষু 


শ্রীরামকৃ্চ (যণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি)_-যোশীর মন সর্বদাই 
ঈশ্বরেতে থাকে,_সর্বাদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যালুফেলে, দেখলেই 
বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে -সব মণটা সেই ডিমের দিকে, 
উপরে নন মাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার? 

মণি_-যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো! যদি কোথাও পাই। ১৮৮২) ২৪শে 
আগষ্ট, দক্ষিণেখর | 


শ্রশ্ীরামকৃষ্ণচকথামুত, তৃতীয় ভাগ--২৫ পৃষ্ঠা ] 


সৃচীপত্র 


বিষয় 
প্রথম খণ্ড দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, প্রাণকষ্। প্রস্থৃতি সঙ্গে 
দ্বিতীয় » দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতি সঙ্গে *** 
তৃতীয় * বলরাম মন্দিরে নরেন্দ্র রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে *** 
চতুর্থ » ননানবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, প্রভৃতি সঙ্গে 


পঞ্চম » দক্ষিণেশ্বরে রাখাল) রাম, তারক প্রভৃতি সঙ্গে 
ষষ্ঠ. » পেনেটীর মহোৎলবে রাখালঃরাম, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে *** 
সপ্তম ৮ দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, লাটু প্রভৃতি সঙ্গে 
অষ্টম ৮ দক্ষিণেখবর মন্দিরে তজসঙ্গে ৃ *, 
নবম * দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি সঙ্গে ** 


দশম % দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিম প্রভৃতি সঙ্গে *** 

একাদশ »* দরক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল গ্রভৃতি সঙ্গে 

বাদশা » দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, শিত্য, অধর প্রভৃতি সঙ্গে 

ত্রয়োদশ » দক্গিণেশ্বরে জন্মো্সবদিবসে বিজয়) কেদার, সুরেন্ু 

গ্রভৃতি লে 

চতুর্দশ » দক্ষিণেশ্বরে হুরেন্ত্র তবনাথ, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে 

পঞ্চদশ » ব্লরামমন্দিরে মাষ্টার, বলরাম, শশধর প্রভৃতি সঙ্গে 

ষোড়শ » দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, লাটু, শিবপুরের তক্তগণ 
প্রভৃতি সঙ্গে ৮০, 

সপ্তদশ « অধরের বাটাতে নরেন্্রাদি ভক্তসঙ্গে *০* 

অষ্টাদশ » দক্ষিণেশ্বরে রাম, বাবুরাম, অধর প্রভৃতি সঙ্গে 

উনবিংশ * দক্ষিণেশ্বরে নরেন প্রভৃতি সঙ্গে 


/7/৩ 


পৃষ্ঠা 


১৩ 
১৭ 
২১ 
২৬ 
হও 


৫৩ 
৬৭ 
৮২ 
৯৫ 
১০১ 


১১৬ 
১৭ 


১৩৩ 


১৪৪৯ 
১৬৩ 
১৭১ 
১৮৯ 


বিংশ ৩ 
একবিংশ » 


'খাবিংশ এ 


ক্রয়োবিংশ « 
ভতুব্বিখশ ৪ 
পঞ্চবিংশ » 
ড়বিংশ » 
সঞ্তবিংশ * 


প্বষবিংশ 
উনভ্রিংশ » 
বংশ 
'খফজিংশৎ » 
ক্বাত্রিংশৎ ॥ 
শ্রযত্রিংশৎ , 


বিষয় 


দক্ষিণেশ্বরে মহেন্তু, রাধিকা গোম্বামী প্রভৃতি-সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে লাটু, মাষ্টীর, মণিলাল, মুখুষ্যে প্রভৃতি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে বাবুরাম, মাষ্টার, নীলক্, মনোমোহন 
প্রভৃতি সঙ্গে 
বলরামমনিরে নরেন, নারাণাদি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে রখাল, মাষ্টারঃ মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে ** 
দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, পণ্ডিত শ্ঠামাপদ প্রভৃতি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্টমী দিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে 
শ্তামপুকূরে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র শশী, মাষ্টার 
গিরীশ, শরৎ প্রভৃতি সঙ্গে রী 
স্টামপুকুরে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে **' 
শ্ামপুকুরে নরেক্জ, মণি প্রভৃতি সঙ্গে হর 
শ্তামপুকুরে মিশ্র, হরিবল্পত, নবেন্তর প্রভৃতি সঙ্গে ** 
কাশীপুর উদ্ভানে নরেন্্রাদি ভক্তসঙ্গে রর 
কাশীপুর উদ্ধানে নরেন্র প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে দঃ 
কাশীপুর উদ্ভানে নরেন, লাটু, শশী রি সঙ্গে *** 
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আশ্রীররঞষ্ণকথামৃত 


চ্ক্র্্থ ভ্ভাঙ্গা 
প্রথম খণ্ড 


[শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, 
কেদার প্রভৃতি ভক্তলঙ্গে 


প্রথম গরিচ্ছ 


দক্ষিণশ্বরে প্রাণকষ্ট, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে 


সুই গৃধীরামক ফালীবাড়ীর সেই পুর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বলিয়া! 
চিিদিন হরিপ্রেমে--মার প্রেমে-মাতোয়ারা ! 
বত পাতা ঃ তিনি সেই মাহ্রে আলিয়া বসিয়াছেন। 
৫ আপ; 2 মাষ্টার। গ্রবুক্ত রাখালও ঘরে আছেন। ছাঁছর! 
হাশয় ঘণেকবাি রা সাজ বারাগুায় বসিয়া আছেন। 
শীতকান-.পোর্ি বব %৪1কুরের গায়ে মোলুক্ষিনের রযাপার। আল ' 
[ামবার বেলা ৮টি রীতির অঃমী। ১লা জাভুয়ারী, ১৮৮৩। 
এখস অন্তরঙ্গ ভ্জ রী আসিয়া হায়ুরের রহিত মিলিত 
ইয়ার্ড্ন। ননাধিক এক ক বেজ, খহাখাল, ভবনাথ, বলরাম, 
ষ্টারঃ বাবুয়ামঃ জাটু ্রতৃতি রন ্‌ 
ংপরাধিক পূর্ব হইতে রাম, মগোগেই 
পা পাচ মাস হুইল, ঠাকুর ৮ 
টি উষ্চাগমন করিয়াছিলেন। নু টিটি কল মদনের 














২ শ্ত্ররামকষণ মৃত-_৪র্থ তাগ [ ১৮৮৩, ১লা জানুয়ারী 
সহিত বিজয়াদি ব্রাঙ্ম ভক্তসঙ্গে নৌ (9158:56:এ ) আনন্দ করিতে 
করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। 

শ্ীধুক্ত প্রাণকষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা» 'মপুকুর পর্ীতে বাস করেন। 
তাহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে। 7:,.,এর বড় বাবু। শিলামের 
কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবাবের সস্তা*. হওয়াতে, তাহার মত 
লইয়৷ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিগাছেন। তীহা₹ একমাত্র পুত্র সম্তান 
হইয়াছে। ঠাকুর গ্ররামব্ষ্ণকে প্রাণকুষ্ণ বড় তক্তি কবে* একটু স্থলাকায়, 
তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটাবামুন” বলিতেন। অতি সঙ্জ.ব্)ক্ত। প্রাঃ 
নয় মাস হইল ঠাকুর তাহার বাটীতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কপয়াছিলেন 
প্রাণকৃষ্ণ নান! ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি কবিয়া অন্ভোগ দিয়াছিলেন। 

ঠাকুর মেজেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাঙড়া জিলিগী,- কো 
ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিগী ভাজিয়। থাইলেন। 

শ্রীরামরু্চ (প্রাণরুষ্ণাির প্রতি, সহান্তে )- দেখছে, আমি মায়ের ন। 
করি বলে--এই সব জিনিষ থেতে পাচ্ছি! (হান্ত )। | 

*কিস্ত তিনি লাউ কুমড়ো! ফল দেন না,_তিনি অমৃত ফল দেন--্া 
প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য 1” 

ঘরে একটী ছয় সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীগামক্কফে 
ধালকাবস্থ।। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবা 
নুকিয়ে রাখে__-পাছে সে থাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব যালকব 
'অবস্থ। হইতেছে। তিনি জিলিপীর চ্যাগুড়াটী হাত ঢু]কা দিয়া! জুবাইতেছেন 
ক্রমে তিনি চ্যাঙড়াটা একপার্থে সরাইয়। দিলেন 

প্রাণকৃষণ গৃহস্থ বটেন। কিন্ত শন চর্চা করেন---বয়োদ,--বং 
সত্য, জগৎ মিথ্যা) তিনিই আমি- _সোহির্ঘ। ঠাকুর তাহা ট ধলেন 
কলিতে অরগত প্রাণ_-কলিতে লারদী় ভক্তি । 

“সে যে ভাবের বিষয়, ভান, বাতীত খাবে কে ধর্তে পায়ে (-- 

বালকের ভ্ভায় হাতু। 'ঢাঁকিয়। মিষ্ট নুকাইতে দুকাইতে ঠাডুররিমাধি 
হইলেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ে 
ভাবরাজ্য ও ল্াপ দর্শন 


কুর জমাধিস্ছ অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া! বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে 
1 চক্ষু ম্পনাহীন,_পিঃশ্বা পড়িতেছে কি না বুঝা যায় না ।-- 

অমেকক্ষণ পবে দীর্ঘণিঃশ্বাস ফে।লিলেন,_-যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার 
রিয়া আসিতেছেন। 

আরাম (প্রাণরুষ্ধের প্রতি )--তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি 
বার সাকার। তার রূপ দর্শন কর! যায় | ভাব ভক্তির দ্বারা তার সেই 
£লনীয় রূপ দর্শন কর! যায় ! ম! নানান্ধপে দর্শন দেন। 

[ গৌরাঙ্গ দর্শন-_রতির মার বেশে ম!] 

*কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জাম! পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার 
ঙ্গে কথা কচ্ছেন। 

“আর একদিন মুসলমানের মেয়ে বূপে আমার কাছে এসেছিলেন। 
[থায় তিলক কিন্তু দিগঞ্ধবী। ছয় সাত বছরের মেয়ে--আমার সঙ্গে সঙ্গে 
ড়াতে লাগল ও ফছকিমি করতে লাগল । 

“দের বাড়ীতে যখন ছিলাম--গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল-_কালোপেড়ে 
পড় পরা। 

প্হলধারী বল্‌্ত তিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি মাকে গিয়ে বল্লাম 
॥ হলধারী এ কথা ঝন্টু তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা? মা রতির মার 
[শে আমার কাছে এসে বল্পে;-)তুই ভাবেই থাক'। আমিও হলগরানীদন 
ঢাই বলাম । 

"এক একবার ও কথা ভুলে যাই বলে ক হয়। ভাবে না থেকে দাত 
শে গেল। তাই দৈববাধী বা প্রত্যক্ষ ন! ছলে ভাবেই থাকবে] 

নিয়ে খাকুব। কিবল? 

প্রাণরুক স্আজ! । 


৪ প্শ্্রীরামক্ৃষ্ণকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [১৮৮৩, ১লা জুয়া; 
[ভক্তির অবতার কেন? রামের ইচ্ছা ] 


শ্রীরামকৃষ্$-_-আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিত? 
কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইন্প কচ্ছে। "মাঝে মা 
দেবভাব প্রায় হ'ত,__আমি পুজা ন1 করিলে শান্ত হতুম না। 

আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমঃ 
বলান, তেমনি বলি।” 


*প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা! । 
জোয়ার এলে উজিয়ে যাবে", ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা” ॥ 


”ঝডের এটে! পাতা কখনও উডে ভাল যায়গায় গিয়ে পড় ল--কখন 
ব1 ঝডে নর্দমায় গিয়ে পডল--ঝড় যে দ্রিকে লয়ে যায় ! 

“ভীতি বললে রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় আমা, 
পুলিসে ধরলে) আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে। 


*হনুমান বলেছিল;--হে রাম, শরণাগত, শরণাগত )-এই আশীর্ব 
কর যেন তোমার পাদপদ্সে শুল্ক ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভূুব; 
মোছিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! 

"কোলা ব্যাঙ মুমুর্র অবস্থায় বল্লে,_রাম, যখন সাপে ধরে তখন “রা 
রক্ষা কর” বলে চীৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধন্ছুক, বিধে মরে যাচি 
তাই চুপ করে আছি। 


"আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো--এই চক্ষু দিয়্হ-যেমন তোখায় দেখ ছি 
এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়। 

“ঈশ্বর লাত হ+লে বালকের স্বভাব হয়ং) যেখধাকে চিন্তাকয়ে ভার সং 
পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ভ্তায়। বাঁলক যেমন খেলা খর করে, ভা 
গড়ে,_তিনিও সেইরূপ হৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কচ্ছেন। বালক ঘেবূঁকোন 
গুণের বশ নয়--তিনিও তেমনি সন্, রঙ তমঃ তিন গুণের অতীত 

“তাই পরমহংসের! দশ পাচ জন বালক লঙ্গে রাখে, গ্বতাব কারোগে 
জন্তু!” 


দক্ষিণেশ্বরে-রাখাল, মাষ্টার, প্রাণরুষ্ণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৫ 


আগড়পাড়া হইতে একটি বিশ বাইশ বছরের ছোকরা আপিয়াছেন। 

লেটা যখন আসেন ঠাকুরকে ইসার! করিয়৷ নিজ্জীনে লইয়া যান ও 
প চুপি মনের কথা কন। তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন। . আজ 
লেটি কাছে আলিয়া মেজেতে বসিয়াছেন। 


[ প্রক্ৃতিভাব ও কামজয়--নরলত ও জশ্বরলাভ ] 


শ্রীরামকুষ্জ ( ছেলেটার প্রতি )- আরোপ করলে ভাব বদলে যাঁয়। 
টীতি ভব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক 
"য়দের মতন ব্যবহার হয়ে দাড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের 
ইবার সময় দেখেছি,--মেয়েদের মত দাত মাজে, কথা কয়। 

“তুমি একদিন শনি মঙ্গলবারে এসো । 

(প্রাণকষ্চের প্রতি )১-_ বধ ও শক্তি অতেদ। শক্তি না মানলে জগৎ 
থা হয়ে যায়; আমি, তুমি) ঘর, বাড়ী, পরিবার।+--সব মিথ্যা । এ 
গ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাড়িয়ে আছে । কাটামোর খুঁটি না থাকলে 
টামোই হয় না-_ন্ন্দর দুর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না। 

*বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতগ্কই হয় না-_-তগবান লাভ হয় না। 
কলেই কপটতা| হয়। সরল না হলে তাকে পাওয়া যায় না-- 

"এইসি তক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই। 

সেবা বন্দি আউর অধীনত সহজে মিলি রঘুরাই ॥" 

“যারা বিষয় কর্ম কুরে--আফিসের কাজ কি ব্যবসা--তাদেরও ঘত্যেতে 
কা উচিত! সত্য কথ কলির তপন্য।। 

প্রাণরৃষণ অসি ধর্দে মছোশ ন্তাৎ সত্যবাদী জিতেক্রিয়ঃ। 

পরোপকারনিরতে। নিব্বিকারঃ সদগাশয়ঃ ॥ 

প্হানির্ববাণতন্ত্রে এপ আছে।” 

উ্রামকঞ--হা, গুলি ধারণ! কর্তে হুয়। 


তীয় গরিচ্্ 
ঠাকুর শ্ররামন্ষষের যশোদার ভা ও সমাণ্রি 


ঠাকুর ছোট খাটটীর উপর গিয়া নিজের আমনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই 
ভাবে পূর্ণ। ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। বাখালকে দেখিতে 
দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্নুত হইলেন ) অঙ্গে পুলক হইতেছে । এই চঙ্গে 
কি যশোদ1 গোপাঁলকে দেখিতেন ? 

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তের 
'অবাক্‌ ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভূত ভাবাবস্থা দর্শন 
করিত্েছেন। 

কিঞ্চিৎ প্রকুতিস্থ হইয়া বলিতেছেন-_রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়: 
যত এগিয়ে যাবে ততই প্রশ্বর্ধ্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। লাধকের প্রথম 
দর্শন হয় দশভুজা, ঈশ্বরী মুর্তি। সে মূর্ধিতে ত্রশ্বর্ষ্যের বেশী প্রকাশ। তারপর 
দর্শন দ্বিভুজা_-তথন দশহাত নাই--অত অস্রশস্ত্র নাই। তার পর গোপাল 
ৃর্ঠি দর্শন,_-কোনও প্রশ্বর্ধ্যই নাই কেবল কচি হেলের মুর্তি। এরও পারে 
আছে-_কেবল জ্যোতিঃ দর্শন। 


[ সমাধির পর ঠিক ব্রঙ্গজ্ঞানের অবশ্থা--বিচার ও আসক্তি ত্যাগ ] 


"তাকে লাত হলে, তাতে সমাধিস্থ হলে - ন্তানুংরিচার আর থাকে না। 

“তান বিচার আর কতক্ষণ ? যতক্ষণ অনেকৃ//লে বোধ হয়,_ 

*্যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুর্ম এ সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক 
এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ত্রেলজন্বামী। 

“ব্রাঙ্গন ভোজনের সময় দেখ নাই? গরথমটা খুব ঠছ চৈ। . পেট যত 
তরে অ!স্ছে ততই হে ঠৈ কমেযাচ্ছে। যখন দধি ঘুঙি পড়ল তখন ফেব 
সুপ. সাপ,.! আর কোনও শব নাই।. তার পরই টিলার | তখন 
হৈচৈআর আদৌ নাই তু 


দক্ষিণেশ্বরে-_রাখাল, মাষ্টার, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি তকুসঙ্গে ণ 


(মাষ্টার ও প্রাণকষ্ণের প্রতি )--৭অনেকে ব্রহ্ষজ্ঞানের কথ! কয়, কিস্ত 
চের জিনিস লয়ে থাকে । ঘর বাঁড়ী, টাক, মান, ইন্্রিয়ন্থখ। মন্ুমেপ্ট 
10111111616) এর নীচে যতক্ষণ থাক! ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়।, সাছেব মেম-_- 
ই সব দেখা যাঁয়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধু ধূ কচ্ছে!__ 
ডী- ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ নব আর ভাল লাগে না, পিপড়ের মত দেখায়! 

দ্রন্ষজ্ঞান হলে সংসারাস'ক্ত, কামিনীকাঞ্চনে উৎসাহ»”_-সব চলে যায়। 
ব শাস্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়াবার সময় অনেক পড়. পড় শব্দ আর 
গুনেরষ্ধ'ন্‌। সব শেষ হয়ে গেলে ছাই পড়ল--তখন আর শব্দ থাকে 
। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়-_-শেষে শাস্তি। 

"ঈশ্বররের যত নিকটে এগিয়ে যারে ততই শাস্তি। শাস্তি শাস্তিঃ শান্তি 
শান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। দ্বান 
রূলে আরও শান্তি। 

"তবে জীব, জগৎ,_"চতুব্বিংশতি তন্ব_এ সব, তিনি আছেন বলে সব 
ছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১ এর পিঠে অনেক শূন্ত দিলে 
খ্য। রেড়ে যায়। ১ কে পুঁছে ফেললে শুন্তের কোনও পদার্থ থাকে না। 

প্রাণকুষ্কে কপ] করিবার জন্ত ঠাকুর কি এইবার নিজ্তের অবস্থা সম্বন্ধে 
গত করিতেছেন ? 

ঠাকুর বলিতেছেন-- 

[ ঠাকুরের অবস্থা--ব্রঙ্গদ্লানের পর 'ভক্তির আমি+ ] 

প্ররঙ্গজ্ঞানের পর-_সুমাধির পর- কেহ কেছ নেমে এসে "বিস্তার আমি 
ঠক্তির আযি+ লয়ে থাকে 1 বাঁজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুসি 
জরে থাকে । যেমন নারদাদি। তাঁরা লোকশিক্ষার জগ্ত 'ভক্তির আমিঃ 
য়েথাকেন। শঙ্করাচার্য্য লোক শিক্ষার জন্ত “বিদ্যার আমি" রেখেছিলেন। 

“একটুও আসক্তি থাকলে তাকে-পাওয়। যায় লা। সুতার ভিতর একটু 
“স্‌ থাকলে স্থচের ভিতর যাবে না। 

*যি।ন ঈশ্বর লাভ করেছেন, তার কাম ক্রোধার্দি নাম মাত্র। যেমন 
ড়া দড়ি । দড়ির আকার। কিন্তুফু দিলে উড়েযায়! 


৮ শ্রক্ীরামকুষ্জকথামূত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৩১ ১লা জানুয়ারী 


“মন আসক্তিশৃন্ঠ হলেই তাকে দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে 
তারই বাণী। শুদ্ধ মনও যা তৃদ্ধ বুদ্ধিও তা-_শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন 
না তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই। 

“তাকে কিন্তু লাভ করলে ধর্্মাধর্মের পার হওয়া যায়। এই বলিয়া 
ঠাকুর সেই দেবছুল ভকঠ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন-_ 


আয় মন বেড়াতে যাবি ! 

কালী কল্পতরু মূলেরে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ! 

বিবেক নামে তার বেটারে তত্বকথ! তায় স্ুধাবি।” 


ু্ধ গরিচ্ে 
ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জের শ্রারাার ভাব 


ঠাকুর দক্ষিণপূর্বব বারাগডায় আলিয়া বসিয়াছেন। প্রাণরষ্জাদি ভক্তগণও সঙ্গে 
সঙ্গে আসিয়াছেন। হাজরা মহাশয় বারাগ্ডায় বসিয়া আছেন। ঠাকুর 
হাসিতে হাসিতে প্রাণকষ্ণকে বলিতেছেন-_ 

*্হাঁজর। একটি কম নয়। যদি এখানে ব্ড দরগ্রা হয়, তবে হাজরা 
ছোট দরগা । (সকলের হাশ্য )। ' 

বারাগ্ডায় নবকুমার আসিয়াছেন। ভক্তদের /ণাখয়াই চলিয়া গেলেন। 
ঠাকুর বলিতেছেন--অহস্কারের মৃত্তি ! 

বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে। প্রাণকুষ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রছ? 
করিলেন।--কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইবেন। 

একজন বৈরাগী গোপীযস্ত্রে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন-. 


নিত্যাননের জাহাজ এসেছে। 
তোর! পায়ে যাবি তো! ধর এসে ॥ 


ঈক্ষিণেশ্বরে_ প্রাণকৃষ) মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৯ 


ছয় মানোয়ারি গোরা, তার! দেয় সদা প'রাঃ 
বুক পিঠে তার ঢাল খাড়া/ষেরা। 
তার। সদর ছুয়ার আলগা! ক'রে, রত্বমাণিক বিলাচ্ছে। 
ধীন-_ এই বেল। নে ঘর ছেয়ে । 
এ বারে বর্ষা ভারি, হও ভ'সাঁরী, লাগে! আদ জল থেয়ে। 
যখন আবে শ্রাবণা, দেখতে দেবে না। 
বাশ বাখারী পচে যাবে, ঘর ছাঁওয়] হবে না । 
দুঞ্নন আসবে ঝটকা। উড়বে মট্কা, মট্কা যাবে ফাক হয়ে। 
(তুমিও যাবে হা হ'য়ে )। 
গান--কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বলছ হরি। 
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাঁও ত কিছু বুঝতে নারি। 
ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন মময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুধ্যে আসিয়া প্রণাম 
রিলেন। তিনি অফিসের বেশ পরিয়] আসিয়াছেন-_-চ'পকান, ঘড়ি, 
ডির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথ! হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভালিয়া যান। 
[তি প্রেমিক লোৌক। অন্তরে গোপীর ভাব। 
কেদারকে দেখিয়। ঠাকুরের একবারে শ্রীবুন্দাবন লীল] উদ্দীপন হইয়া 
গাল। প্প্রেমে মাতোয়ার! হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন 
বিয়া গান গাইতেছেন- 
সখি, সে বন কতদূর । 
(যথা আমার শ্তামন্ুদর )€ আর চলিতে যে নারি )। 
শ্রীরাধার ভাবে গান গইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ । চিগ্রাপিতের চ্কায় 
গ্ায়মান; কেবল চক্ষের ছুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্র পড়িতেছে। 
কেদার ভূমিষ্ঠ । ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়! স্তব করিতেছেন-_ 
হৃদয়কমলমধ্ নিধিষশেষং ন্রীহং। 
হরিহরবিধিবেগ্তং যোগিভিধানগযযম ॥ 
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্। 
সকল ভূবনবীজং হ্ক্গটৈতদ্কমীড়ে ॥. 


১০ ্শ্ররামরুঞ্চকখামৃত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১লা জাছুয়ারী 


কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ প্রক্ৃতিত্থ হইতেছেন। কেদার নিজ 
বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কর্ণস্থলে যাইবেন। পথে দৃক্ষিণেশ্বর 
কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। একটু বিশ্রাম 
করিয়া কেদার বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

এই্লপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কছিতে বেলা ছুপ্রহর হইল। প্রীধুক্ত 
রামলাল ঠাকুরের জন্য থাল। করিয়া ম! কালীর প্রসাদ আনিয়া! দিলেন। 
ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণান্ত হুইয়া আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। 
আহার বালকের গ্যায়"_-একটু একটু সৰ যুখে দিলেন। 

আহারাস্তে ঠাকুর ছোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে মাড়োয়ারী ভক্তেরা আপিয়! উপস্থিত ছইলেন। 


গঞ্ম গরিচ্ছ্দ 


অভ্যাসযোগ--ছইপথ-_বিঢার ও ভতি 


বেল1 ৩টা। মাড়ে।য়ারী ভক্তের মেজেতে বলিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। 
মাষ্টার, রাখাল ও অন্তান্ত ভক্তের! ঘরে আছেন। 

মাড়োক়ারী তত্ত- মহারাজ, উপায় কি? 

প্ররামকষ_ছুই রকম আছে। বিচার পথ,-“আর অনুরাগ বা ভক্তির 
পথ। সৎ অসৎবিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্য বস্তু উশ্বর), আর সমস্ত অসৎ 
বা অনিত্য। বাজীকরই সত্য, ভেঙ্কী মিথ্যা । এইটি বিচার। 

*্বিবেক আর বৈরাগ্য । এই সৎ অসৎ বিছারের লাম বিষেক | বৈশ্নাগ্য 
অর্থাৎ সংসারের জ্রব্যের উপর বিরক্তি । এটী একবারে হয় না-রোজ 
অভ্যাস করতে হয়। কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করৃতে হয় /-তার 
পর তার ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করুতে হযে। 


দক্ষিণেশ্বরে- প্রাণরুষ্ণ, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯ 


চলকাতার লোকদের বলবার যো নাই “ঈশ্বরের জন্ত সব ত্যাগ কর'-_বল্‌তে 
য়“মনে ত্যাগ কর5। 

“অভ্যাস যোগের দ্বারা কাঁযিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যাঁয়। 
তায় এ কথ! আছে । অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে তখন 
জ্্িয় সংযম করতে--কাম, ক্রোধ বশ করতে-_কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ 
শত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না) কুড়ল দিয়ে চার খানা করে 
চুটলেও আর বাহির করে ন]। 

মাঁড়োস্সরী ভক্ত-_মহারাজ, দুই পথ বল্লেন ; আর এক পথ কি? 

শ্রীরামকৃঞ্চ-__অঙ্ুরাগের ব! ভক্তির পথ। ব্যাকুল হয়ে একবার কাছ 
_নির্জনে, গোপনে--দেখা দাও বোলে । 

“ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্ামা থাকতে পায়ে 1 
মাড়োয়ারী ভক্ত-_মহারাজ, সাকার পুজার মানে কি? আর নিরাকার 
নগুপ)--এর মানেই বাকি? 

শ্রীরামকুষ্*__যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি' 
প্রতিমার পূজ| করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন চয়। 

"সাকার দপ কি রকম জান? যেমন জল রাশির মাঁঝ থেকে ভূড়ভ্ভুড়ি উঠে, 
'সইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠছে দেখ যায় | 
মবতারও একটি রূপ। অবতার লীল! সে আগ্ভাশক্তিরই খেলা । 


[ পাঙ্ডিত্য-আমি কে? আমিই তুমি] 


শন 


পাঙ্ডিত্যে কি আছে ?-ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাকে পাওয়া যায়। নানা 
[য় জান্বার দরকার নাই। 

“যিনি আচার্ধ্য তারই পাচট1 জান! দরকার । অপরকে বধ করবার জগ 
ল তরোয়াল চাই ; আপনঁকে বধ করবার জন্ত একটি ছুঁচি বা নরুণ হলেই 
। ৃ্‌ 

“আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস! 

ইীড়, না রত, না যজ্জা $--না মন, লা বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় ষে 


১২ ট্রশ্ীরামকঞ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ । [ ১৮৮৩, ১ল! জাছুয়ারী 


আমি এ সব কিছুই নয়। «নেতি? 'নেতি'। আত্ম ধরবার ছেশাবার যো নাই। 
তিনি নিগুপ-্-নিরুপাধি। 
«কিন্ত ভক্তি মতে তিনি সগ্ডণ। চিথায় শ্যাম, চিণ্ময় ধাম-্সব চিথায় 1” 
মাড়োয়ারী ভক্তের প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


[ দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি ] 


সন্ধ্যা হইল। ঠকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন । ঘরে. প্রদীপ জ্বালা হইল, 
শ্রীরামরূষ্। জগত্মাতার নাম করিতেছেন ও খাটটাতে উপবিষ্ট হই তাহার 
চিন্তা করিতেছেন। 

ঠাকুরবাড়ীতে এইবার আরতি হইতেছে । যাহার! এখনও পোস্তার উপর 
বা পঞ্চবটি মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাহারা দুর হইতে আরতির মধুর 
ব্ণ্টানিনাদ শুনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে--ভাগীরথী কুলকুল শব করিয়া 
উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির শব এই কুলকুল শবের সঙ্গে মিশ্রিত 
হইয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোনত্ত ঠাকুর শ্রীরামন্কঃ 
বমিয়। আছেন। সকলেই মধুর ! হৃদয় মধুময়! মধুঃ মধু মধু! 


দ্বিতীয় খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, রাম, 
নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ট্দে 
নির্জন সাথন--101০5০215--ঈশ্বর দর্শন 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মধ্যান্ছে সেবার পর তক্তপঙ্গে বসিয়া 
[ছেন। ,আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টার্খ | 

৷ রাখাল, হুরীশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বদা! বাস 
করিতেছেন কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি 
তক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধুরী আসপিয়াছেন। 

চৌধুরীর সম্প্রতি পদ্বী-বিয়োগ হুইয়াছে। মনের শাস্তির জন্ত তিনি 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিতেছেন। তিনি চারট! পাশ করিয়াছেন 
-"রাসরকারে কার করেন। 

শ্ীরামকৃষ। ( রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )--রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এর। 
নিত্য শিদ্ধ--ন্ম থেকেই চৈতন্ত আছে। লোকশিক্ষার জস্তই শরীর ধারণ।: 

"আর এক থাক আছে কৃপাসিম্ব। হঠাৎ তার কৃপা হ'ল-_অমনি দর্শন 
আরজআ্ঞানলান্ভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর--আলে।) নিয়ে গেলে 
একক্ষণে আলো হয়ে যায় !--একটু একটু করে হয় না। 

“যারা সংসারে আছে তাদের সাধন কর্‌তে হয়। নির্জনে গিয়ে ব্যাকুল 
হয়ে তীকে ভাঙতে হয়। 

(চৌধুরীর গ্রতি)-_ পাণ্ডিত্য দ্বার! তাঁকে পাওয়া যায় না। 





১৪ গ্রপ্টীরামক্কষ্ণকথামুত--গর্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২৫শে ফেব্রুয়ার 


"আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে যুঝবে--তার পাদদপন্ধে ভর্জি যাতে হয় 
'তাই সকলের করা উচিত । 
[ তীম্মদেবের ক্রন্দন-+হারজিত--দিবাচক্ষু ও গীতা ] 


“তার অনন্ত শ্বয্য-_কি বুঝবে? তার কায্যই ব| কি বুঝতে পার্বে। 

*ভীম্মদেৰ যিশি সাক্ষাৎ অষ্টবন্থুর একজন বন্থ-_তিনিই শরশয্যায় শুষে 
কাদতে লাগলেন। বল্লেন--কি আশ্চর্য; ! পাগবদের সঙ্গে শ্বয়ং ভগবা, 
সর্বদাই আছেন তবু তাঁদের দুঃখ বিপদ্দের শেষ নাই !-_ভগবানের কাধ্য.বে 
বুঝবে। 

«কেউ মনে করে আমি একটু সাধন ভজন করেছি, আমি জিতেছি। কিৰ 
হার জিত তার হাতে । এবানে একজন মাগী (বেশ্তা ) মরবার সময় সজ্ঞে 
গঙ্গা লাভ করলে ।” 

চৌধুরী__গাকে কিরূপে দর্শন করা যায়? 

শ্ীরামকৃষ্চ-_-এ চক্ষে দেখ যায় না। তিনি দিব্য চক্ষু দেন তবে দেখ 
যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্য ্ষু দিছলেন। 

“তোমার ফিলজফিতে (€7111195011))) কেবল হিসাব কিতাৰ করে 
কেবল বিচার করে। ওতে তাকে পাওয়া যায় না। 


[ অহেতুকী ভক্তি-_মূলকথা রাগাহুগা শক্তি ] 

“যদি রাগ তক্তি হুয়--অন্ুরাগের সহিত ভক্তি--তা হলে তিনি স্থি 
খাকতে পারেন না। 

“ভক্তি তার কিদপ প্রিয় খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়,-গৰ্‌ গ 
করে খায়! 

“রাগ-ভক্তি--শুদ্ধাভক্তি--অহেতুকী তঞ্জি। যেমন গ্রহলাদেয়। 

“ভুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না-কিন্ত রোজ আলো্তাবে 
দেখতে ভালবাসো । জিজ্ঞাসা করলে বল--'জাঞ্জা দরকার কিছু ন!ই- 
আপনাকে দেখতে এসেছি।” এর নাম অহৈতুকী ভক্ি। ভুমি বীশ্বরে! 
কাছে কিছু চাও না--কেবল ভালবাসো 1” 


'ক্ষিণেশ্বরে--রাখাল, নিত্যগো পাল, চৌধুরী প্রস্থৃতি তক্তসঙ্গে ১৫ 
এই বপিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-- 


আমি মুক্তি দিতে কাতর নই 
' শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই। [২য় তাগ, ৬ পৃষ্ঠ| 
€মুলকথ। ঈথ্বরে রাগানুগ! ভক্তি। আর বিবেক বৈরাগ্য।” 
চৌবুরী-_মহাশয়, গুরু না হ'লে কি হবে না ? 
প্রীরামক্চ--সচ্চিদানন্দই গুরু । 
পশব লাধন করে ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সামনে এসে পড়েন_ আর 
[লেন, এ দেখ তোর ইষ্ট।”-_-তারপর গুরু ইঞ্টে লীন হয়ে যান। যিনি গুরু 
তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন। 


“অনস্তব্রত করে। কিন্তু পৃ্া করে-_বিষুকে। তারই মধ্যে ঈশ্বরের 
শম্তরূপ | 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্্বধর্মসমন্বয় ] 
(রামাদি ভক্তদের প্রতি )--প্যদ্ি বল কোন যুন্তির চিন্তা করবো; ষে 
8 ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্ত জান্বে যে সবই এক। 
কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি,--সবই একেরই ভিন্ন 
ম্নরূপ। যে এক করেছে সেইধন্ত। 
বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হপ্লিবোল। 


"একটু কাম ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল 
মাবার চেষ্টা কয়বে”। 


ঠাকুর ৫দারকে দেখিয়া, বলিতেছেন-_ 


“ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, জীলাও মানেন। একদিকে তরঙ্গ আবার 
'বলীলা-মান্্যলীল! পর্য্যস্ত। 


কেদার বলেন যে ঠাকুর মাগ্ষদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
[ সন্ন্যাসী ও কামিনী-_ভক্তা স্ত্রীলোক ] 


নিত্যগোপালকে দেখিয়। ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন-স 
“এর বেশ অবস্থা । 


১৬ গ্রপ্রামকুষ্চকথামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৩, ২৫শে ফেব্রুয়ার 


(নিত্যগোপালের গুতি )--্ডুই সেখানে বেশি যাস নি।--কখনং 
একবার গেলি । ভক্ত হলেই বা-_মেয়েমাছ্ছষ কি না। তাই লাবধান। 

“জন্গ্যাসীর ঝড় কঠিন নিয়ম | স্ত্রীলোকের চিন্রপট পর্ধ্যস্ত দেপ বে না 
এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়। 

দভ্ত্রীলোক যদ্দি খুব ভক্তও হয়,--তবুও মেশামিশি করা উচিত নয়। 

ভিতেক্তিয় ছ'লেও--লোক-শিক্ষার জন্ ত্যাগীর এ সব কর্তে হয়! 

“সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ কর্‌তে শিখবে 
তা না হ'লে তারাও পড়ে যাবে । সন্ন্যাসী ভগৎগুরু। 

এইবার ঠাকুর ও তক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাষ্টার প্রহলাদে 
ছবির সন্দুখে ঈাড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। গ্রহলাদের অহৈতুকী তক্তি_ 


ঠাকুর বলিয়াছেন। 


তৃতীয় খণ্ড 


নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরামমন্দিরে 


গ্রথম গরিচ্ছে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেক্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে 


কুর শ্রীরামকৃষ্জ বলরামের বাঁডীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন--বঠকথানার 
টর পূর্বের ঘরে। বেল! একটা হইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালঃ বলরাম 
টার ঘরে তাহার সঙ্গে বসিয়া আছেন। 

আজ অমাধস্তা। শনিবার, ৭ই এপ্রেল (২৫শে চেত্র ) ১৮৮৩ খৃঃ। ঠাকুর 
চালে বলরামের বাডী আপিয়া মধ্যাঞ্কে সেবা করিয়াছেন । নরেক্ত্র, তবনাথ, 
খাল ও আরও ছুএকটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। তীহারাও 
ধানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন--এদের থাইও, 
হ'লে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হ'বে। 

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটাতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে 
য়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন। নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ 
ধাছিলেন। অভিনয়ে কেশব পাওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রাপরি*ভক্তের প্রতি )--কেশব (সেন) সাধু সেজে শাস্তি 
[ ছড়াতে লাগলো । আমার কিন্ধু ভাল লাগলো না। অভিনয় করে 
স্তিজল 

“আর একজন ( কু-বাবু) পাপপুরুব সেজেছিল। ও রকম সাজাও ভাল 

নিজে পাপ করাও ভাল না_-পাপের অভিনয় করাও ভাঁল না।” 
নরেন্ত্রের শরীর তত নুস্থ নয়, কিন্তু তাহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারি 


| তিনি বলিতেছেন--'নরেন্তর, এরা বলছে, একটু গ! না। 
২--৪র্থ 


১৮ শ্রী ীরামরষ্খকথামুত--ধর্থ ভাগ [১৮৮৩১ ৭ই এপ্রেল 


নরেন্দ্র তাঁনপুর। লইয়া গাইতেছেন-_ 


আমার প্রাণপিপ্ররের পাখা গাওনা রে। 
ব্রহ্গকল্পতরুপরে বসে রে পাখী, বিভু গুণ গাঁও দেখি, 
€ গাও গাও) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপকক ফল খাও না রে। 
বল খল আত্মারাম। পড় প্র]ণারান, 
হদয়-মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ডাকে অবিরাম, 
ডাকো তৃষিত চাতকের মত, পাখী অলন থেকো না বে। 


গান খিশ্বভৃবনরপ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি । 
অনাদিদেব জগৎ্পতি প্রাণের প্রাণ ॥ 
গন ওহ রাজ রাছেশব,) দেখা দাও। 


চনণে উৎসর্থ দান) করিতেছি এই গ্রাণ, 
সংসাব অনলকুণ্ডে ঝলধি গিয়াছে তাও । 
করুম-কলক্ষে তাহে, আবরিত এ হ্বদয় ; 
মোহে মুগ্ধ ঘৃতপ্রায়। হয়ে আছি দয়াময়, 
মৃত সঞ্জীবনা দে) শোধন করিরে লও। 
গান__গগনের থালে রখিচন্ত্র পাপক জলে । [৩য় ভাগ, ২০৫ পৃষ্ঠ 
গান_ চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোপয় ছে। [১য় ভাগ, ৮ পৃষ্ঠ 
নরেন্ত্রের গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর তখনাথকে গান গাহি 
বলিতেছেন । ভবন|থ গাহিতেছেন-- 
দয়াময় তোমা ছেন কে ছিতকারী! 
স্থথে দুঃখে মম, বন্ধু এমন কে, পাপ তাপ ভয়হারা। 
নরেন্দ্র ( সহান্তে ১-এ (তবনাথ ) পান মাছ ত্যাগ করেছে। 
শ্ররামক্ঞ্ (তবণাথের প্রতি, সহান্তে)--সে কিরে! পান মাছে বি 
হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না! কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ! 
রাখাল কোথায় ? 
একজন তভ্ত_ আজ্ঞা রাখাল দুমুচ্ছেন। 


বলরামমন্বিরে--নরেক্দ্র, রাখাল) ভবনাথাদি তক্তসঙ্গে ১৯ 


ঠাকুর (সহান্তে)--একজন মাঁদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল । 
ত্রার দেরী দেখে মাছরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব 
শষ হয়েগেছে! সকলের হাশ্ত )। 

“তখন মাছুর বগলে করে ঝাড়ী ফিরে গেলো (হাস্ত )। 

রামদ্রয়াল বড় পীডিত । আর এক ঘরে শব্যাগত। ঠাকুর সেই ঘরের 
লগুথে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাম। ক।রলেন। 


"[ পঞ্চদশী, বেদান্ত শান্্ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-_সংসারী ও শান্বার্থ ] 


বেল] &ট। হুইবে। বৈঠকখান! ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল) মাষ্টার, ভবনাথ 
[ভূতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন । কয়েকজন ব্রাহ্গ ভক্ত আপিয়াছেন। 
[হাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। 

ব্রাহ্ম ভক্ত- মহাশয়ের পঞ্চৰশী দেখা আছে? 

শ্ররামকৃ্চ-_-ও সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়,__প্রথম প্রথম একবার 
চার করে নিতে হয়। তারপর-- 

প্যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্তামা মাকে, 

মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। 
 *সাধনাবস্থায় ও সব শুনতে হয়। তাকে লাঁতের পর জ্ঞানের অভাব 
কে না। মা রাশ ঠেলে দেন। 

প্রথমে বানান করে পিখতে হয়)_-তার পর অমনি টেনে যাও। 

“সোনা গালাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর 
"এক হাতে পাখা __মৃথে চোঙ্গ_-যতক্ষণ না সোনা গলে, গলার পর, যেই 
ডন্তে ঢাল হলো--অমনি নিশ্চিন্ত। 


“শান্ত শুধু পড়লে হয় নাঁ। কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে থাকলে শাস্ত্র মর্ম 
ধাতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। 
“সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত। 
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত ॥' (সকলের হাণ্ত )। 


০ শ্রত্ীরামকষ্চকথামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৩১ ৭ই এপ্রেল 


ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা ঝলিতেছেন-_ 

*কেশবের যোগ ভোগ । সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে। 

একজন ভক্ত 0০0৮০9০8101 ( বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পণ্ডিতদের বাৎসরিক 
সভা ) সম্বন্ধে বলিতেছেন--দেখলাম লোকে লোকারণ্য ! 

শ্রীরামকষ্--অনেক লোক এক সঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আমি 
দেখলে বিহ্বল হয়ে যেতাম । 


চতুর্থ খণ্ড 
নন্দনবাগান ত্রাক্মনমাজে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গৰি/ 
শ্রীমন্দির দর্শন ও উদ্দীপন-শ্রারাধার প্রেমায্াদ, 


[কুর শ্রীরামরুষ নন্দনবাগান ব্রাঙ্মলমাজ-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। 
ন্ম ভক্তদের সহিত কথ! কহিতেছেন। সঙ্গে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন। 
বল! পাচট! হইবে। 

৬কানীশ্বর মিত্রের বাঁডী নন্দনঝাগানে। তিনি পূর্বে সদরওয়াল! ছিলেন । 
দি ব্রাঙ্গপমাজকুক্ত র্গজ্জানী। তিনি নিজের বাল়্ীতেই দ্বিতলায় বুহৎ 
প্রকে।ঠ্-মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আর ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে 
াঝে উৎসব কপ্সিতেন। তাহার স্বর্ীরোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি 
ঠাহার পুল্রগণ কিছুদিন শররূপ উৎসব করিয়াছেন। তাহারাই ঠাকুরকে 
শতি যত্ব করিয়া নিমগ্রণ করিয়] আশিয়াছেন। 

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া! নীচে একটি বৈঠকখানা ঘবে আসন গ্র্ণ করিয়া- 
ছিলেন। সে ঘরে ব্রাঙ্ছু ভক্তগণ ক্রমে ক্রযে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। 
গীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে 
টপস্থিত ছিলেন। 

আহত হইয়া! ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বিতলাঁয় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন 
ঢরিলেন। উপাসনার গৃহের পুর্নধারে বেদী রচনা হইয়াছে। দক্ষিগণপশ্চিম 
কাণে একটি ইংরাজি বাগ্যন্ত্র রহিয়াছে (0190০)। ঘবেব উত্তরাংশে 
₹য়েকথানি চেয়ার পাতা আছে। তাহারই পূর্ববধারে দ্বার আছে-_তত্তপুরে 
ধাওয়া যায়। 


২২ শ্রত্রীরামকষ্জচকথাযুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২রা! মে 


সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে । আদি ব্রাঙ্গসমাজের 
শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় ছু একটি তক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসন! কাধ্য 
সম্পন্ন করিবেন। 

গ্রীষ্মকীল-আজ বুধবার, চৈত্র কষ্ণাদশমী তিথি ২রা, মে ১৮৮৩ খুষ্টাবা, 
ব্রাহ্দ তক্তেরা অনেকে নীচের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বেড়াইতেছেন। 
শ্রীযুক্ত জানবী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুব শ্রীরামক্ষ্ণের কাছে উপাসনা 
গৃহে আগিয়া আসন গ্রহণ করিযাছেন। তাহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবেন। 
ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সন্মুখে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। আমন গ্রহণ 
করিয়া রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতিকে কহিতে ছেন__ 

শ্নরেন্্র আমায় বলেছিলঃ “সমাজ মন্দির প্রণাম করে কি হয়? 

«মনিদব দেখলে ত্বাকেই মনে পডে--উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথ। 
হয় সেইথাঁনে তার আবির্ভাব হয,--আর সকল তীর্থ উপাস্থত হয়। এ সৰ 
জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে । 

“একজন তক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাখিষ্ট হয়েছিল !--এই মনে করে যে 
এই কাঠে ঠাঁকুব রাণাকান্তের বাগানের জগ্ত কুডুলের বাট হয়। 

*এক জন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে 
বিভোর হয়ে গেল! 

“মেঘ দেখে-নীলবসন দেখে শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ত ও উম্মতের 
হায় কোথায় কৃষ্ণ 1” বলে ব্যাকুল হ'তেন।” 

ঘোধ।ল--উন্মাদ ত তাল নয়। ৃ 

শ্রীরামক্$--সে কি গে।? একি বিষয়চিস্তা করে উম্মাদ, যে অচৈতন্ক 
হবে? এ অবস্থা যে ভগবান চিন্ত|! করে হয়! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোম্নাদ--কি 
শুনো নাই? 

[ উপায়--ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ছয় রিপুকে মে।ড় ফিরানো ] 
একজন ব্রাহ্ম তক্ত__কি উপায়ে তাঁকে পাওয়৷ যায়? 
প্রীরানকষ্ণ--তাঁর উপর ভালবাসা ।--আর এই সদাসর্বদা বিচার--ঈশবরই 
সত্য, জগৎ অনিত্য। 


নলনবাগান ব্রাঙ্গসমাজ--ব্রাঙ্গ ভক্তসঙে উতৎ্সবানন্গে ৩ 


*অশ্বল্রই সত্য-_-ফল ছুদিনের জন্ত | 

ব্রাঙ্ম ভক্ত--কাম, ক্রোধ, রিপু, রয়েছে, কি করা যায়? 

শ্রীরামরু্চ__ছয় রিপুকে ঈশ্ববের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাঁও। 

“আঁত্রার সহিত রমণ করা, এই কাঁমন1। 

যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার 
লোঁভ। “আমার আমার" যর্দি করতে হয়--তবে তাঁকে লয়ে। যেযন-- 
অর্মির কষ, আমার রাম। যদি অভঙ্কার কবতে হয় তো বিভীষণের মত ?-+ 
“আমি রামকে প্রণাম করেছি--এ মাথা আর কাক কাছে অবনত করবো না। 


ব্রাঙ্গ ভক্ত-_তিনিই যদি সব করাচ্ছেন তাঁ হলে আমি পাঁপের জন্ত দায়ী 
নই? 


[৮1০০ 71], [২691701511)16111 (পাপের দায়িত্ব) ] 


শ্রীবামরু্ণ ( সহান্তে )--ছুর্যে।ধন এ কথা বলেছিল-- 

তয় হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিধুক্তোহন্মি তথা করোমি। 

“যার ঠিক বিশ্বাস-_দশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা'-তার পাপ কার্ধ্য 
হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতা'লে পা পড়ে না। 

অন্তর শুদ্ধ না ভলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না! 

ঠাকুর ।উপাসনা গৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন, 
মাঝে মাঝে এপ্ূপ একসঙ্গে ঈশ্বরচিস্তা ও তীর নামগুণ কীর্তন কর! খুব 
ভাল। 

"তবে সংসারী লোকদের শঈশ্বরে অন্থরাগ ক্ষণিক-_যেমন তপ্ত লৌহে জলের 
ছিটে দ্রিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে! 


[ ব্র্দোপাঁসন। ও শ্রীরামকৃঞ্ ] 


এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে। উপাঁসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্ম ভক্তে 
পরিপূর্ণ হইল। কয়েকটি ব্রাঙ্গিকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আসিয়া 
বদসিলেন-ছাঁতে সঙ্গীতপুস্তক। ূ 


২৪ শুশ্ররামরুঞ্জকথাযুত--৪র্থ ভাঁগ [ ১৮৮৩, ২র!| মে 


পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মদীত গীত হইতে লাগিল 
সঙ্গীত শুনিয়! ঠাকুরের আননের সীম! রহিল না। ক্রমে উদ্বোধন,__প্রার্থনা, 
-উপাসনা। বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যযগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে 
লাগিলেন __ 
€গ পিতা নোহসি পিতা নৌবোধি নমস্তেইস্ত মা মা ছিংসীঃ। 
'ভুমি আমাদের পিতা আমাদের সদদদ্ধি দাও_তোমাকে নমস্কার ! 
আমাদিগকে বিনাশ করিও না। 
ব্রাহ্ম ভক্তের! সমস্বরে আচাধ্যের মঠিত বলিতেছেন-- 
ও সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম । আনন্দরূপমমতযদ্ধিভাতি। 
শান্তম শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 
এইবার আচাধ্যগণ স্তব করিতেছেন__ 
ও নমন্তে সতে তে জগৎকারণায় 
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি। 


ত্তোত্র পাঠের পর আচা্যেরা প্রার্থনা করিতেছেন-__ 
অসতোম] স্গময়। তমসো মা জ্যোতিগ্ময়। 
মৃত্যোর্মাহনুতং গময়। আবিরীবিশ্দএধি | 
কুদ্রযণ্ডে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাছি নিত্যম্‌। 
স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাববিষ্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য, 
প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন । 
[ অক্রোধপরমানন্দ শ্রারামক্ষ- _অহেতুকককপাসিদ্ধু ] 


উপালন। হুইয়! গেল। তক্কদের লুচি মিষ্টান্ন আদি খাওয়াইবার উদ্ঘে]া? 
হইতেছে। ব্রান্ধ তক্তেরা অধিকাংশই নীচের প্রাঙ্গনে ও বাবান্দায় বামুসেব? 
করিতেছেন। 

রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর মনরে ফিরিগা যাইতে হইবে। 
গৃহস্বামীরা আহত শংসারী ভন্তদের লইয়া খাতির করিতে করিতে এত 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে ঠ!কুরেব আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না । 


নন্দনবাগান ব্রা্ষলমাজ--ব্রাঙ্গ ভক্তসঙ্গে উৎসবানন্দে ২৫ 


শীরামকৃষ্চ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি )-_-কিরেঃ কেউ ডাকে না যেরে! 

রাখাল (সক্রোধে )-_মহাঁশয়, চলে আন্মন-_দক্ষিণেশ্বরে যাই। 

শ্রীরামকষ্জ ( সহান্তে )-আরে রোস্‌-_গাড়ীভাড়া তিনটাঁকা ছু আন! কে 
দবে !_রোক্‌__করলেই হয় না । পয়সা নাই আবার ফাকা রোক্‌! আর 
এত রাত্রে খাই কোথা ! 

অনেকক্ষণ পরে শোল৷ গেল, পাতা হইয়াছে । সব ভক্তদের এককালে 
আহ্বামুকরা হইল। সেই ভিডে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় 
জলযৌগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া! যাইতেছে 
না| অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসা,না হইল। স্থানটা অপরিষ্কার । 
একজন রন্বনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরিবেশন করিল- ঠাকুরের তরকারী খাইতে 
প্রবৃত্তি হইল না। তিনি হন টাকৃন দিয়া লুছি খাইলেন ও কিঞ্চিত মিষ্টান্ন 
গ্রহণ করিলেন। 

ঠাকুর দয়াসিঙ্ু গৃহস্বামীদের ছোকরা] বয়স। তাহারা তাহার পুভা 
করিতে জাঁনে না বলিয়! তিনি কেন বিরক্ত হইবেন? তিনি না খাইয়া চলিয়! 
গেলে যে তাহার্দের অমঙ্গল হইবে । আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়াই 
এই সমস্ত আয়োঞ্জন করিয়াছে। 

আহারাস্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাভীভাড়া কে দিবে ? গৃহস্বামীকে 
দেখতেই পাওয়! যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ীতাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাঁছে 
আনন্দ করিতে করিতে গল্প করিয়াছিলেন__ 

"গাড়ী ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে !_-তারপর 
অনেক কষ্টে তিন টাক পাওয়া গেল, ছ্ব আনা আর দিলে না! বলে এতেই 
হবে।” 


পঞ্চম খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে_শ্রীযুক্ত রাখাল, রাম, 
কেদার, তারক, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ট্দে 
দক্ষিণশ্বরমন্দির- ঠাকুরের শ্রীচরণপুজা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দেবী 
প্রতিমার সম্মথে দডাইয়া দশন করিতেছেন ও চাঁমর লইয় কিয়ৎক্ষণ ব্যজ' 
করিতেছেন। 

গ্রীষ্মকাল। আজ শুক্রবার ভ্যে্ঠ শুরু! তৃতীয়া তিথি ৮ই জুন ১৮৮৩। 
গত মঙ্গলবার অমাবন্তর কথ! দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
আজ কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর রাম, কেদার (চাটুষ্যে ), তারক, 
ঠাকুরের ভগ্য ফুলমিষ্টান্ন লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া আসিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত কেদারের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ হইবে। পরম ভক্ত, ঈশ্বরের 
কথা হইলেই চক্ষু জলে ভাপিয়! যায়! প্রথমে ব্রাহ্মলমাজে যাতায়াত 
করিতেন,-:তৎপরে কর্তাতজা, নবরসিক প্রভৃতি নান সম্প্রদায়ের সহিত 
মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরাষকৃষ্জের পদাশ্রয় লইয়াছেন। রাঁজসরকারের 
৪0001116217 এর কন করেন। তাহার বাট! কাচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর 
গ্রামে। 

শ্রীযুক্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর ইইবে। বিবাহ করিয়াছিলেন-_ 
কিছু দিন পরে পর্বীবিয়োগ হইল। তাহার খাটা বারাসত গ্রামে । তাহার 
পিতা একজন উচ্চদরের সাধক-ঠাঁকুর গ্ীরামকৃষ্ণকে অনেকবার দর্শন করিষ়া- 
ছিলেন। তারকের মাতৃবিয়োগের পর তাহার পিতা দ্বিতীয়বার দারপরি গ্রহ 
করিয়াছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে শ্ররামকৃষ্ণের চরণ পূজা ২৭ 


তারক রামের বাটীতে সর্বদা! যাতায়াত করেন। তাহার ও নিত্য- 
পালের সঙ্গে তিনি প্রায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। এখনও 
কটি অফিসে কর্ম করিতেছেন । কিন্ছ সর্বদাই উদ্বাসভাব। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীখর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
কে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন রাম, মাষ্টার, কেদার, তাঁরক প্রভৃতি 
ক্তর| সেখানে দড়াইয়া আছেন । 


[ শ্রীধুক্ত তারকের প্রতি ৫্েহ-কেদার ও কামিনী কাঞ্চন ] 


ঠাকুর তারককে চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া 
?ই আনন্দিত হইয়াছেন । 

ঠাকুব ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের ঘরে মেজেতে বপিয়াছেন। পা ছুখানি 
ডাঁইয়] দির়াছেন,-রাম ও কেদার নানা কুস্থম ও পুষ্পমালা দিয়া শ্রীপাদপণ্ু 
হুধিত করিয়াছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ 

কেদ।রের নব রসিকের ভাব। শ্রীচরণ্র বুদ্ধানুষ্ঠ ধারণ করিয়া! আছেন। 
হা হইলে শক্তি সঞ্চার হইবে-__-এই ধারণা । ঠাকুর একটু প্রক্কৃতিস্থ হইয়৷ 
লতেছেন--“মা, আম্ুল ধরে আমার কি করতে পারবে!” কেদার বিনীত- 
বে হাত জোড় করিয়া তছেন। 

শ্রীরামকৃষ্জ (কেদারের প্রতিঃ ভাবাবেশে )-কামিনীকাঁঞ্চনে মন টানে 
তোমার )_ মুখে বল্লে কি'হবে যে আমার ওতে মন নাই। 

“এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে--বূপার খনি--সোনার 
ন হীরে মাণিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরে! না যে সব 
য় গেছে 1” 

ঠাকুর আবার মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, মা! একে 
রয়ে দাও ।” 


কেদার শুষ্ক, রামকে সভয়ে বলিতেছেন,_-'ঠাকুৰ একি বলছেন ! 


২৮ প্ীপ্্ররামকষ্চকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩) ৮ই ভু 
[ অবতার ও পার্ষদ ] 


শ্রীযুক্ত রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভা? 
রাখালকে স্ধোধন করিয়া বলিতেছেন, 

"আমি অনেকদিন এখানে এসেছি ! তুই কবে এলি 1” 

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার-অ 
রাখাল তাঁহার একজন পার্ধদ- অন্তরঙ্গ ? 


বষ্ঠ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎ-সব ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, 
মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গৰিচ্ছ্দে 
ঠাকুর সঙ্কীর্তনানদে- ঠাকুর কি শ্রীগোনাঙ্গ 


কুর শ্রীরামকষ্জ পেনেটির মহোৎসব-ক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে 
ংকীর্ভনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে । আজ 
নামবার, জো শুরা ত্রয়োদশী তিথি ১৮ই জুন ১৮৮৩। 

সংকীর্ভনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্ত চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়! 
ড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হুইয়া নাচিতেছেন ; কেহ কেহ 
[বিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন! চতুদ্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্র 
চল্লোলের ছ্ছায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্প বৃষ্টি ও হরির নুট 
ড়িতেছে। 

নবীপ গোস্বামী প্রভু সংকীর্তন করিতে করিতে রাঘবমন্দিরাতিমুখে 
[ইতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর কোথা] হইতে তীরবেগে আসিয়! 
|ংকার্তনদলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন! 

এটি রাঘব পণ্ডিতের চিড়ার মহোৎসব । শুরুপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে 
ঈতিবর্ষে হইয়া থাকে । দাস রঘুনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব 
পতিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়াছিলেন। দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ 
লিয়াহিলেন, “ওরে চোরা, তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস, 
ার চুরি করে প্রেম আস্বাদ করিস্‌--আমরা কেউ জানতে পারি না| আজ 
চাঁকে দণ্ড দিব, তুই চিড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর্‌।” 


৩০ শরশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১৮ই জু 


ঠাকুর প্রতি বৎসরই প্রায় আসেন, এখানে রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আপিবা 
কথা ছিল। রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত দক্ষেণেশ্ব 
আপিয়াছিলেন। সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামানস্তর উত্তরে 
বারান্থায় আসিয়৷ প্রসাদ পাইলেন। রাম কলিকাত। হইতে যে গাড়ীতে 
আপিয়াছিলেন সেই গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে পেনেটাতে আনা হইল। সে? 
গাড়ীতে রাখাল, মাষ্টার, রাম, তবনাথ আরও ছুএকটি ভক্ত-__তাহার মধ 
একজন ছাদে বসিয়াছিলেন। 

গাড়ী 11928516 [২০৪৭ দিয়! চানকের বড় রাস্তায় (085 2০৪ 
গিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকর। ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফা 
নাষ্টী করিতে লাগিলেন। 

[ পেনেটী মহোৎসবে শ্রীরামকঞ্জের মহাভাব ] 

পেনেটীর মহোথ্সব-ক্ষেত্রে গাড়ী পৌছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তের! দেখিয় 
অবাক হইলেন--ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাক 
নামিয়া তীরের স্তায় ছুটিতেছেন! তাহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে 
দেখিলেন যে নবদ্ীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত 
করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ ছইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান গ্রীযু 
লবদীপ গোম্বাম৷ সমাধিস্থ দেখিয়া তাহাকে অতি যত্বে ধারণ করিতেছেন 
আর চতুদ্দিকের তক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া! তাহার চরণে পুষ্প ও বাতাস 
নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার অগ্ঠ ঠেলাঠেলি করিতেছেন। 

ঠাকুর অর্ধবাহৃদশ।য় নৃত্য করিতেছেন। বাহ দশায় নাম ধরিলেন__ 

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, এঁ তারা তারা ছুভাই এসেছে রে। 

যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তার! তার ছুভাই এসেছে রে! 

(যারা আপনি কেদে জগৎ কাদায়) (যার! মার খেয়ে প্রেম যাচে) 

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া! নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন 
গৌর নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন। 

ঠ/রর আবার গান ধরিলেন-_ 

নদে টলমল টলমল/করে-_গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে। 


পেনেটী মহোৎ্সবে--ভক্তসঙ্গে সঙ্ধীর্তনাননে ৩১ 


সঙ্কীর্ভনতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । সেখানে 
রিক্রমণ ও নুত্য করিয়া ও শ্রীশ্ররাধাকষ্ বিএহের সম্ুখে প্রণাম করিয়া, 
গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠীত এষ্ররাধা-কষ্ণের বাড়ীর দিকে এই তরঙ্গারিত 
নসজ্ঘ অগ্রসর হইতেছে। 

শ্রীশ্রাধাকষ্ণের বাড়ীতে সংকীর্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করতেছে-- 
বিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। কেবল দ্বারদেশে ঠেল৷- 
চলি করিয়াউকি মারিতেছে । 

ক [শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ের আঙ্জিন। মধ্যে নৃত্য ] 

ঠাকুর পরস্ীরাধাকুষ্ের আঙ্গিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তনানন্দে 
শর নাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্িক হইতে 
্প ও বাতাস চরণতলে প'ড়তেহে। হরিনামের রোল আঙ্গিনার ভিতর 
হু হইতেছে । সেই ধ্বনি রাজ-পথে পৌগিয়া সহঅ কণ্ে প্রতিধ্বনি 
ইতে লাগিল। ভাগীরথীবক্ষে যে সকল নৌক। যাতায়াত করিতেছিল 
চাহাদের আরোচীগণ অবাক্‌ হইয়া এই সমুদ্রকললোলের গ্ভায় হরিধ্বনি শুনিতে 
[াগিল ও শিজেরাও “হরিবোল” 'হরিবোল' বলিতে লাগিল। 
: পেনেটার মহোখলবে সমবেত সহত্র নরনারীগণ ভাবিতেছে, এই 
হাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে । ছুই একজন 
াবিতেছে, ইনিই ব1 সাক্ষাৎ সেই শ্রীগোরাঙগ। 

ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় বহুলোক একভ্রিত হইয়াছে। ভক্তের! অতি সন্তর্পণে 
কুর শ্রীরামকৃষ্জকে বাহিরে আনিলেন। 

[ শ্ীমণি সেনের বৈঠকথানায় শ্রীরামক্ক্চ ] 
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রুযুক্ত মণিসেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন 

রিলেন। এই সেন পরিবারদেরই পেনেটাতে শ্রশ্রীরাধারুষ্ণের সেবা । 
হারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোত্পবের আয়োজন করিয়! থাকেন ও ঠাকুরকে 
মন্ত্র করেন। | 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণিসেন ও তাহাদের গুরুদেব নবধীপ- 
গাস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়। গিয়। প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। 


৩২ শ্রাষ্ররামরুঞ্চকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১৮ই ভূ 


কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাখাল, মাষ্টার, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তদেরও আর এক ঘা 
বসান হুইল। ঠাকুর ভক্তবৎসল-_নিজে দীড়াইয়! আনন্দ করিতে করি 
তাহাদিগকে খাওয়াইতেছেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 


গ্রযুত নবদ্ীপ গোহ্বামীর প্রতি উপদের্ 
গ্রাগীরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম ও তিন দশা 


অপরাহ। রাখাল, রাম প্রসৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর মণি সেনের বৈঠকথানা! 
বসিয়| আছেন। নবদীপ গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া ঠবঠক 
খানায় আপিয়। ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন। | 

শ্রীযুক্ত মণি পেন ঠাকুরের গাড়ীভাড়া দিতে চাছিলেন। ঠাকুর তখ* 
বৈঠখানায় একটী কৌচে বসিয়া আছেন আর বলিতেছেন,_-'গাড়ীভাড়া ওর 
(রাম প্রভৃতির] ) নেবে কেন ? ওরা রোজগার করে। 

এইবার ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নবদীপের প্রতি)-__-তক্তি পাকলে ভাব ১--তার পর মহাভাব 
- তার পর প্রেম ;-তার পর বস্ত লাভ ( ঈশ্বরলাত )। 

“গৌরাঙ্গের__মহাভাব, প্রেম । 

*এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই । আবার নিজের দে যে 
এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়! গৌরাঙের এই প্রেম হয়েছিল। সমু 
দেখে যমুনা! ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে! ! 

"জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না__-তাদের তাঁব পর্যস্ত। আর গোৌরাঙ্গের 
তিনটা অবস্থা হত। কেমন? 

নবদধীপ- _আচ্ঞ] হা। অন্তর্দশা, অর্ধবাহৃদশ, আর বাহাদশা। 

প্রীরামক্্-_অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন । অর্ধবাহদশায় কেবনূ 
বৃত্য করতে পাঁর়তেন। বাহৃদশায় নামসংকীর্তঘন করতেন। 


পেনেটী মহোঁৎসবে-_ভক্তসঙ্গে সন্কীর্ভনানন্দে স্‌ 


নবদ্বীপ তাহার ছেলেটাকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়। দিলেন। 
লেটি যুবা পুরুষ--শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । 

নবদ্বীপ--ঘরে শাস্ত্র পড়ে । এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই যেত ন1। 
[ক্ষমূলর ছাপালেন, তাই তবু লোকে পড়ছে। 


[ পাণ্ডিত্য ও শান্তর শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয় ] 
শ্রীরামকুষ্ণ-_ বেশী শান্তর পড়াতে আরও হানি হয়। 
পশ(স্সের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার । 
"সার টুকু জেনে ডুব মারতে হয়-__ঈশ্বর লাভের জন্ত | 
“আমায় মা জালিয়ে দিয়েছেন বেদাস্তের সার-_ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য। | 
[তার সর,_দশবাঁর গীতা বললে যা হয়, অর্থাৎ “ত্যাগী, ত্যাগী” 

নবদ্ধীপ__€ত্যাগী” ঠিক হয় নাঁ, "তাগী” হয়। তাহলেও সেই মানে। 
গ. ধাতু ঘঞ.- তাগ £--তার উত্তর ইন্‌ প্রত্যয়-_তাগী। “ত্যাগী” মানেও 
“তাগী* মানেও তাই। 

শ্রীরামক্চ--গীতার সার মানে-হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে 

বার জগ্ত সাধন কর। 

নবদীপ-_ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে ? 
শ্রীরামকৃষ্ণজ_-তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে )-- 

তামাঁদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। ত৷ হলে ঠাকুর সেবা কে করবে! 
তামরা মনে ত্যাগ করবে। 

*তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন-_তুমি হাজার 
[ করো, ত্যাগ করতে পারবে না-_তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন 
তোমার সংসারের কাজই করতে হবে। 

“শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন-_তুমি “ধুদ্ধ করবে নী, কি বলছে! ?-তুমি 
ঠা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হইতে পারবে না। তোমার প্রকৃতিতে 
মায় যুদ্ধ করাবে ।” 

৩--৪র্থ 


৩৪ প্ীশ্রীরামকষ্ণকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১৮ই জুন 


[ সমাধিস্থ শ্ররামকষ্জ- গোম্বামীর যোগ ও ভোগ] 


প্রীক্চ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন-_-এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকু 
আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির ।- চক্ষু পলকশু' 
নিঃশ্বাস বহিতেছে কি.না। বহিতেছে। বুঝা যায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী 
তাহার পুত্র ও তক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। 


কিঞ্িং প্রক্তিস্থ হইয় ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেন-- 


"যোগ ভোগ । তোমর! গোম্বামীবংশ তোমাদের দুইই আঁছে।, 
“এখন কেবল তাকে প্রার্থনা কর, আস্তরিক প্রার্থন-_£হে ঈশ্বর, তোন 


এই ভুবনমোহিনী মায়ার ধশ্বর্ধ্য আমি চাই না,-আমি তোমায় চাই। 


“তিনি তো সর্ধভূতেই আছেন-তবে ভক্ত কাকে বলে? যে তা 
থাকে-যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা সব তাতে গত হয়েছে ।” 

ঠাকুর এইবার সহজাবস্থ। প্রাপ্ত হইর[ছেন। নবদ্ীপকে বলিতেছেন__ 

"আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা ) কেউ কেউ বলে রো” 
আমি বলি, ধার চেতগ্ভে জগৎ চৈতগ্ত হয়ে রয়েছে,_তার চিন্তা করে কেউ 
অচৈতন্য হয় 

্রাযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাঙ্মণ ও বৈষঞ্বদের বিদায় করিতেছেন- 
কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা__যে যেমন ব্যক্তি। 

ঠাকুরকে পাচ টকা দিতে আসলেন। 

শ্ররামকষ্ণ বলিলেন, “আমার টাকা নিতে নাই,। 

মণি মেন তথাপি ছাড়েন ন। 

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদ্দি দাও তোমার গুরুর দিব্য। মণি সেন আব 
দিতে আপিলেন। তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য্য হইয় ঘাষ্টারকে বলিতেছেন" 
কেমন গো, নেবো ? মাগার ঘোরতর আপত্তি করিয়া! বলিলেন,--'আল্তা 
- কোন মতেই নেবেন না।+ 

শ্রীযুক্ত মণি দেনের লোকেরা তখন শাম"সনেশ কিনিবার নাম করি 
রাখালের হস্তে টাক] দ্রিলেন। 


পেনেটী মহোৎসাবে- ভক্তসঙ্গে সন্কীর্তনানন্দে ৩৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )১-_আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি ।-_-আমি এখন 
শাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগ গে । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন-_ দক্ষিণেশ্বর 
রে ফিরিয়া যাইবেন। 


[ নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর মাষ্টীরকে অনেক দিন হইল 
[তেছেন--এক সঙ্গে আপিয়া এই ঠাকুর বাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন -. 
[কার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়ঃ শিখাইবার জন্য। 

ঠাকুরের খুব সন্ধি হইয়াছে। তথাপি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী দেখিবার ভঙ্গ 
চী হইতে অবতরণ করিলেন । 


ঠাকুববাড়ীতে শ্মগৌরাঙ্গের সেবা আছে। সন্ধ্যার এখনও একটু দেরী 
ছে। ঠাকুর তক্তসশ্শে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সম্ুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
রলেন। 

এইবার ঠাকুর বাড়ীর পূর্বংশে যে ঝিল আছ তাহার ঘাটে আসিয়! ঝিল 
মত্ত দর্শন করিতেছেন। কেহ মাঁছগুলির হিংসা করে না, মুড়ি ইত্যাদি 
বার জিশিষ কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুথে আসিয়া ভক্ষণ করে 
তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীল। করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে। 

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন--“এই গ্ভাথেো কেমন মাছগুলি। এইরূপ 
দানন্দ সাগরে এই মাছের ন্তায় আনন্দে বিচরণ করা।” 


সপ্তম খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূগী শ্রীরামকৃষ্ণ অস্তরজসজে 


গ্রথম গরিম্ছেদ 


প্রলাদনিত্র শ্রবণ ও ভাঘাবেশ--যোষিংসঙ্গ নিন্দা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জ দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্ধবপরিচিত ঘরে মেঞ্জেতে বসিয়া 
প্রহলাদচরিত্র ুনিতেছেন। বেলা ৮টা হইবে। শ্রীযুত রামলাল ভক্তমাঁল 
গ্রন্থ হইতে প্রহলাদচরিত্র পড়িতেছেন। 

আজ শনিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা প্রতিপদ ; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খুষ্টাব । 
মণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাহার পদছায়ায় বান করিতেছেন ;-তিনি 
ঠাকুরের কাছে বসসিয় প্রহলাদচরিত্র শুনিতেছেন। ঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু 
হরিশ) €কহ বসিয়া শুনিতেছেন।_কেহ যতায়াত করিতেছেন। হাজর! 
ৰারাগ্ডায় আছেন। 

ঠাকুর প্রহলাদচরিত্রের কথ! শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। যখন 
হিরণ্যকশিপু বধ হুইল, নৃসিংহের রক্ত মুর্তি দেখিয়া ও গিংহনাদ শুনিয়া! ব্রচ্মাদি 
দেবতার! প্রলয়াশঙ্কায় গ্রহলাদকেই নৃসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহনাদ 
বালকের চ্ভায় স্তব করিতেছেন। তক্তবৎসল স্সেছে প্রহলাদের গা চাটিতেছেন। 
ঠাকুর ভাৰাঝিষ্ট হুইয়া বলিতেছেন, “আহা! আহা! ভক্তের উপর কি 
ভালবাসা” ! বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাব সমাধি হইল! স্পন্দহীন,-চক্ষের 
কোণে প্রেমাশ্া। 

ভাব উপশমের পর ঠাঁকুর ছোট খাটখানিতে গিয়া! বহিয়াছেন। মণি 
মেজের উপর তাহার পাদমুলে বপিলেন। ঠাকুর তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।' 
ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে তাহাদের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও 
দ্বণ। প্রকাশ করিতেছেন। | 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুর পী শ্রীরামকৃষ্ণ অস্তরঙ্গসঙগে ৩৭ 


শ্রীরামকুঞ্চ-_লজ্জা হয় না। ছেলে হয়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ, দ্বণা করে 
11--পশুদের মত ব্যবহার ! নাল, রক্ত, মল, মূত্র এ সব ঘ্বণা করে না! 
য ভগবানের পাদপন্ম চিন্তা করে, তার পরমা স্থুন্দরী রমণী চিতার তম্ম বলে 
বাধ হয়। যে শরীর থাকবে না-যার ভিতর কৃমি, ক্রেদ, শ্রেম্মা, যতপ্রকার 
পবিত্র গিনিস__সেই শরীর নিরে আনন্দ! লজ্জা হয় না ! 


[ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও ম। কালীর পুজা। ] 


মণি তিরস্কত হইয়া চুপ করিয়া হেট মুখ হইয়া আছেন। ঠাঁকুর 
র[মকৃঞ্চ আবার বলিতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃ্ণ__তাহার প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায়, কামিনীকাঞ্চন 
মতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিগরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পান! তুচ্ছ 
য়ে যায়। ত।কে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তার নাম গুণ সর্ধবদা কীর্তন 
টরলে--তার উপর সেই ভালবাস! ক্রমে হয়। 

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হুইয়া ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে 
শাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন__ 

লুরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা৷ নিতাই এগেছে 

(নিতাই নৈলে প্রাণ ভুড়াবে কিসে )। 

প্রায় ১০ট। বাজে। শ্রীধুক্ত রামলাল কালীঘরে মা কালীর-ণিত্য পুজ! 
1ঙ্গ করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্ত কালীঘরে যাইতেছেন। 
ণি সঙ্গে আছেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়। ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
ই একটি ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাথায় ফুল দিয়া ধ্যান করিতেছেন। 
ইবার গীতচ্ছলে মার স্তব করিতেছেন-_ 

ভব্দার। তয়হর] নাম শুনেছি তোমার । 

তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারো না তারো মা ॥ 
[ শ্রাপ্ররামকুষ্ণকথামুত--৩য় ভাগ, ৪৪ পৃষ্ঠা । 


ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আঙিয়! তার ঘরের দক্ষিণ-পূরধ্ব বারাগায় 
(সিয়াছেন। বেল! ১০টা হইবে । এখনও ঠাকুরের ভোগ ও ভোগারতি হয় 


৩৮ শীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৩, ১৫ই ভিসেম 


নাই। মা কালী ও রাধাকাস্তের প্রসাদি মাখম ও ফল মূল হইতে কিছু লইয়া 
ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরাও কিছু কিছু 
পাইয়াছেন। 

ঠাকুরের কাছে কগিয়া রাখাল 5111155 516] পড়িতেছেন 
04010. 12151হ11 এর ব্বিয়। 


[নিষ্কাম কর্ম পূর্ণ জ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না] 


শ্রীরামকুষ্ ( মাষ্টারের প্রতি )--ওতে কি বলছে? 

মাষ্টার_সাহেব ফলাকাঙ্খা না করে কর্তব্য কর্ম করতেন)__-এই কথ 
বল্ছে- নিষ্কান কর্ম । 

শ্রীরামকষ্*-_-তবে ত বেশ! কিন্ত পুর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ-_ এক থানাও ুস্তব 
সঙ্গে থাকবে না। যেযন শুকদেব_ তার সব মুখে। 

"বইয়ে-শান্কে_ বালিতে চিনিতে মিশেল আছে । সাধু চিনিটুকু লয় 
বালি ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে। 

শুকদেবাদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা হঙ্গিত করিয় 
বুঝাইতেছেন। 

বৈষ্টবচরণ কীর্তনিয়া আপিয়াছেন। তিনি স্থুবোলমিলন কীর্তন শুনাইলেন 

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীবূত রামলাল থালায় করিয়া ঠাকুরের জঙ্ প্রস!দ 
আনিয় দিলেন। বার পর-ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। 

রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। ভ্ীপ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিবে 
ঠাকুরের সেবার জগ্ত আসিতেন তখন এই নবধতেই বাস করিতেন। কয়েক 
মাস ছইল তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করয়াছেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ 


শ্রারাখাল, লাটু, জনায়ের মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে 


চর শ্ররামকুষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাগাঁয় বসিয়া আঁছেন। 
খে দরক্ষিণবাহিশী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জুই, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া 
₹তি নানাকুহ্মধিতুসিত পুষ্পবুক্ষ । বেলা ১২টা হইবে। 
আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ ক্ষ দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খুষ্টান্ম | 

কুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন-_ 

তারিতে হবে ম! তারা হয়েছি শরণাগত | 

হইয়! রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখীর মত ॥ 

অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশৃচ্ভ মিছে আরমি। 

মাঁয়াতে মোহিত জয়ে বৎসহারা গাতীর মত। 


[ রামচিন্ত।_ সীতার গ্যায় ব্যাকুলতা ] 

“কেন? পিঞ্জরের পাখীর মত হ'য়ে যাব কেন? হাক! থু! 

কথ! কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট--শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা! 
যুতক্ষণ পরে বলিতেছেন, মা সীতার মত করে দাও-_-একেবারে সব ভুল 
"দেহ ভুল, যোনী, হাত, পা, স্তন,--কোনে! দিকেই হুদ নাই। কেবল 
ক চিন্ত_-'কোথায় রাম !, 

কিরূপ ব্যাকুল হলে ঈশ্বর লাভ হয়-_-মণিকে এইটি শিখাইবার জনই 
ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল? সীতা রামময়জীবিতা,_ রামচিন্তা ক'রে 
মাদিনশী,--দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন! 

বেল। ৪ট। বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়। 
ছেন। জনায়ের মুখুষ্যেবাবু একজন আপিয়াছেন_তিনি শ্রীধুক্ত প্রাণরুষ্ের 
[াতি। তাহার সঙ্গে একটা শাস্জজ্ঞ ব্রাহ্মণ বদ্ধু। মণি, রাখাল, লাটু, হরীশ, 
ঘাগীন, প্রভৃতি তক্তেরাঁও আছেন। 


৪০ শ্ীপ্ীরামকৃষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [১৮৮৩১ ১৫ই ডিসেম্বর 


যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের ছেলে। তিনি আজ কাল প্রাঃ 
প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়৷ যান। 
যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই। 

মুখুযে; (প্রণামানস্তর ,-_ আপনাকে দর্শন ক'রে ঝড় আনন্দ হোলো । 

শ্রীরামকৃষ্ণ*--তিনি সকলের ভিতরই আছেন) সকলের ভিতর সেঃ 
সোণাঃ কোনে খানে বেশী প্রকাশ। সংসারে অনেক মাটা চাপা। 

মুখুয্যে (সহান্তে )- মহাশয়, এহিক পারব্রিক কি তফাৎ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-সাধনের সময় 'নেতি+ “নেতি* করে ত্যাগ করতে হয় “তাবে 
লীভের পর বুঝ যাঁয় তিনিই সব হয়েছেন। 

“যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠ দেবে. 
শরণাগত হলেন-_যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্ত্রে 
কাছে গিয়ে দেখেন তিনি, বিমনা হয়ে বসে আছেন--অস্তরে তীব্র বৈরাগ্য 
বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া 
আমার সঙ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকে। 
হয়েছে,_-তাই চুপ করে রহিলেন। 


প্যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাখম। তথ' 
ঘোলেরই মাখম, যাথমেরই ঘোল। অনেক কষ্টে মাথম তুললে ( অর্থ 
্রক্ষজ্জান হোলে); তখন দেখছে! যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে 
--যেখানে মাখম সেইখানেই ঘোল। বর্গ আছেন বোধ থাকৃলেই--জী 
জগৎ চতুধ্বিংশতি তত্ব_-ও আছে। 


[ ব্রঙ্গজ্ঞানের একমাত্র উপায়] 


প্চ্গ যে কি বন্ত মুখে বলা যায় না। সব জিনিষই উচ্ছিষ্ট হয়েছে ( অর্থা 
মুখে বলা হয়েছে )--বেউ ব্রচ্ম কি।__কেউ মুখে বলিতে পারে নাই। তা! 
উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ কথাটি বিদ্াসাগরকে বলেছিলাম--বিগ্যাসাগর শু 
ভারী খুসী! 

প্বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে এই ব্রহ্জ্ঞান হয় না। কামিনীফাঞ্চন মন্ 


দ্ক্ষিণেশ্বরে গুরুরূগী শ্ররামকষ্ণ অন্তরঙ্গসঙ্গে 8১ 


[দৌ থাকবে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্বতী বল্লেন, 'বাবা, ব্রঙ্গজ্ঞান 
দ চাও তা হলে সাঁধুসঙ্গ কর ।” 

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে 
কে তা হলে ব্রহ্গজ্ঞান হয় না? 


[ বোগভ্র্ ব্রন্দজ্ঞানের পর সংসার ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখুষ্যেকে সম্বোধন করে বলছেন__ 

“তোমাদের ধন প্রশ্্ধয আছে অথচ ঈশ্বরকে ভাঁকছো) এ খুব তাল। 
[তায় আছে যারা যোগত্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়। 

মুখুয্যে (বন্ধুর প্রতি, সহাস্তে)--শুচীনাং শ্রীমতাঁং গেছে যৌগ- 
্টে(ংভিজায়তে |, 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন। 
ঠার ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে । তিনি ইচ্ছাময়-_ 

মুখুয্যে (সহান্তে )-ত্তার আবার ইচ্ছা কি? তার কি কিছু অভাব আছে। 

শ্রীরামকুষখ (সহান্তে )_তাতেই ব| দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল, 
তরঙ্গ হ'লেও জল। 

[ জীব জগৎ কি মিথ্যা? ] 

"সাপ চুপ করে কুগুলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ”_ আবার তিধ্যক্‌-গতি 
হয়ে একে বেঁকে চল্লেও সাপ। 

“বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,_যখন কাজ করছে তখনও 
সেই ব্যক্তি । 

“জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে--তাহলে যে ওজনে কম পড়ে ! 
বেলের বীচি, খোল! বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না। 
| বন্ধ নিপিপ্ত। বামুতে সগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বাহু নিপিপ্ত। 
ক্গআর শক্তি অভেদ। সেই অগ্থাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে । 


[ সমাধি যোগের উপায় _ ত্রন্দম 2 ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ ] 
মুখুয্যে--কেন যোগত্র& হয় ! 


৪২ প্রশ্ীরা মন্কষ্তকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১৬ই ডিসেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্*-_গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী। 

ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি ।, 

"কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে এ ছটি গেলেই যোৌগ। আত্ম: 
-পরযাত্মা চুগ্ধক পাথর, জীবাত্বা যেন একটি ছুঁচ,-তিনি টেনে নিলেই: 
যোগ। কিন্ত ছঁচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বকে টানে না” _মাটি সাফ করে? 
দিলে আবার টানে। কামিনী কাঞ্চন মাটী পরিষ্কার করতে হয়। 

মুখুয্যে--কিরপে পরিষ্কার হয় ? 

শ্ররামকৃষ্₹-_তার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাদো-সেই জল মাটিতে লাগলে 
ধুয়ে ধুয়ে যাবে । যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন ঢুণ্ধকে টেনে লবে।-_যোগ 
তবেই হবে। 

মুখুয্যে-_ আহা, কি কথা ! 

শ্ররামকুষ্--তার জন্য কাদতে পারলে দর্শন হয়-_-সমাধি হয়। যোগে 
সিদ্ধ হলেই সমাধি। কীকলে কুস্তক আপনি হয়; তারপর লমাধি। 

“আর এক আছে ধ্যান। লহত্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তার 
ধ্যান। শরীর সর", মন বুদ্ধ জল। এই জলে সেই সচ্ছিদাননদ হুর্য্ের 
প্রতিবিশ্ব পড়ে। সেই প্রতিবিষ্ব সর্ষের ধ্যান করতে করতে সত্য হু্য্য তার 
রুপায় দর্শন হয়। 


[ “সাধু সঙ্গ কর ও আম্মোক্তারি (বকলম! ) দাও? ] 


“কিন্ত সংসারী লোকের সর্বদাই সাধুসঙগ দরকার । সকলেরই দরকার। 
সন্গ্যাসীরও দূরকার। তবে সংসার।দের বিশেষতঃ, রোগ লেগেই আছে-_ 
কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্বদ] থাকতে হয়। 

মুখুয্যে-_আজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে। 

শ্ররামকষ"- তাঁকে আন্মোক্ত।রি (বকলমা ) দ1ও-.যা হয় তিনি করুন। 
তুমি বিড়ালছানার মত কেবল তাকে ডাকো- ব্যাকুল হয়ে। তার ম| 
যোথানে তাকে রাঁখে_সে কিছু জানে না ঃ- কখনও ধ্ছানার উপর রাখছে। 
--কখনও হেঁশালে। রৃ 
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[প্রবর্তক শান পড়ে-সাধনার পর তবে দর্শন] 


মুখুয্যে--গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ শুধু পড়লে শুনলে কি হবে? কেউ ছুধ শুনেছে; কেউ ছুধ 
দখেছে, কেউ খেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন করা! যায়-_আবার তার সঙ্গে 
লাপ করা যায়। 

“প্রথমে প্রবর্তক। সে পড়ে, শুনে। তারপর সাধক,-তাকে ডাকছে, 
যান চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্তন করছে। তারপর সিদ্ধ তাকে বোধে 
[ধ করেছে, দর্শন করেছে। তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ) যেমন চৈতগ্কদেবের 
বস্থা_-কখনও সথ্য, কথনও বাৎসল্য, কখনও মধুর তাব। 

মণি, রাখাল, যোগীন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবছুলভ তত্বকথ 
[বাক হইয়া শুনিতেছেন। 

এইবার মুখুষ্যেরা বিদায় লইবেন। তীহারা প্রণান করিয়া দীড়াইলেন। 
কুরও যেন তাদের সন্মানার্থ উঠিয়া ঈাড়াইলেন। 

মুখুয্যে ( সহান্তে )_ আপনার আবার উঠ! বসা ।-_- 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি? স্থির 
লেও জল,--আর ছেললে ছুল্লেও জল। ঝড়ের এটো পাতা--হাওয়াতে 
দিকে লয়েযায়। আমি যন্ব তিনি যন্ত্রী। 


তীয় গরিচ্ছেদ 


গ্রারামক্ষষ্টের দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গুহ ব্যাখ্যা 


[ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদৈতবাদ_-জগণ্ কি মিথ্যা? ] 
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জনাইয়ের মুখুয্যেরা চলিয়া গেলেন। মণি ভাবিতেছেন, বেদাস্ত-দরশ 
মতে “সব ন্বপ্রব্ | তবে, জীব, জগৎ) আমি এ সব-_কি মিথ্যা? 

মণি একটু একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার ব্দধাস্তের অস্দু 
গ্রতিধবশি 727) 77০81 প্রস্থৃতি জর্ম্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়েছেন 
কিন্ত ঠাকুর শ্রুরামকুষ্ণ দুর্বল মাছুষের গ্ভাঁয় বিচার করেন নাই,_জগন্মাঘ 
তাহাকে সমপ্ত দর্শন * করাইয়াছেন। মণি তাই ভাবছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রারাযকৃষ্ণ মণির সছিত একাকী পশ্চিমের গে! 
বারাগ্ডায় কথা কছিতেছেন। সম্মুখে গ্া--কুল কুল রবে দক্ষিণে গ্রবাহি' 
হইতেছে। শীতকাল-কুরধ্যদেব এখনও দেখা যাইতেছে, দক্ষিণপশ্চি 
কোণে। ধাহার জীবন বেদময়_ধাছার শ্রমুখনিঃস্হত বাক্য বেদাস্তবাক্য- 
যাহার প্রমুখ দিয়! শ্রীভগবান কথ! কন-ধাহার কথামুত লইয়! বেদ, বেণাং 
গ্রভাগবত গ্রন্থকার ধারণ করে, সেই অহেতুককুপালিদ্ধ পুরুষ গুরুনূপ ধার 
করিয়৷ কথ কহিতেছেন ! 

মণি- জগৎ কি মিথ্যা ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_মিথ্যা কেন? ও সব বিচারের কথা । 

*প্রথমটা) “নেতি? “নেতিঃ বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নং 
চকুধ্বিংশতি তত্ব নন, ছয়ে যায় )--'এ সব ্প্রব' হয়ে যায়। তারপ 
অন্গুলোম বিলোম। তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়। 
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প্তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে। কিন্ত যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ 
উও আছে। যার উচু বৌধ আছে, তার নীচু বোধও আছে! 
"আবার ছাদে উঠে দেখলে--যে জিনিষে ছাদ তৈয়ারী হয়েছে- ইট» 
হরকী-__সেই জিনিসেই সি'ড়ি তৈয়ের, হয়েছে । 
“আর যেমন বেলের কথা বলেছি । 

“যার 'অটল আছে তাঁর টলও আছে। 

“আমি যাবার নয়। “আমি ঘট* যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎ্ও 
ছে। তাঁকে লাভ করলে দেখ! যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন !_শুধু 
রে হয় না। 

“শিবের ছুই অবস্থা । যখন সমাধিস্ব--মহাযোগে বসে আছেন__-তখন 
স্লারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন-_-একটু “আমি" 
ক__তখন “রাম” 'রাম” করে নৃত্য করেন! 
ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণন। করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়! 
নতেছেন? 
সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাহার চিস্তা করিতেছেন। 
ক্তরাও নিজ্ঞনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে 
কর বাড়ীতেও ম1] কালীর মন্দিরে, শ্রশ্রারাধাকান্তের মন্দিরে, দ্বাদশ শিব- 
দরে আরতি হইতে লাগিল । 
আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি । সন্ধ্যার কিয়ৎকাঁল পরে চক্দ্রোদয় হইল । 
আলো মন্দির-শীর্ষ, চতু্দিকের তরুলতা, ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথী- 
ক্ষ পড়িয়া! অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পূর্বপরিচিত 
রর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া । মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। মণি বৈকালে 
[দাস্ত সম্বন্ধে যে কথার অবতারনা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই 
হিতেছেন। | 
[ জব চিন্ময় দর্শন-_মথুরকে খাজাঙ্জির পত্র লেখা ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )-_-জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও অব বিচারের 
ধা । তাকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিশিই জীব জগৎ হয়েছেন। 


৪৬ প্ীপ্রীরামকৃষ্ণচকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ১৬ই ডিসে 


*আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখি? 
দিলেন সব চিন্ময় !-প্রতিম। চিন্ময় !_বেদী চিন্ময়! কোশাকুশী চিন্ময় !- 
চৌকাট চিন্ময় !__মার্ধবেলের পাথর-_সব চিন্ময় ! 

“ঘরের ভিতর দেখি-সব যেন রসে রয়েছে । সচ্চিদানন্দ রসে। 

£কালীঘরের সম্মুথে একজন ছুষ্ট লোককে দেখলাম ;--কিন্ধ তারও ভিত? 
তার শক্তি জলজল করছে দেখলাম ! 

“তাইত বিডালকে ভোগেব লুচি খাইয়েছিলাম । দেখলাম মাই জজ! 
হয়েছেন-বিড়াল পর্যন্ত! তখন খাজাঞ্জি সেজ বাবুকে চিঠি লিখলে ৫ 
তট্চাজ্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিডালদের থাওয়াচ্ছেন। সেজবা' 
আমার অবস্থা বুঝতো!। পত্রের উত্তরে লিখলে, উনি যা করেন তাতে কে" 
কথা বেঃলো না) 

“তাঁকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায় তিনিই জীব, জগৎ, চঃ 
বিংশতিতন্ব হয়েছেন। 

“তবে যণ্দ তিনি “আমি” একেবারে পুছে দেন তখন যে কি হয় মূখে বল 
যায় না। রামপ্রলাদ যেমন বলেছেন-- 

“তথন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে ।' 

£সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়। 

«বিচার করে একরকম দেখা যাঁয়+_আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন 
অর এক রকম দেখা যায়।” 


তুর্থ গরিচ্্ 
জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন- উপায় প্রেম 


রদিন সোথবার, বেলা আউটা হইল। ঠাকুর শ্রীরাম সেই ঘরে বসিয়া 
[ছেন। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাঁও আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া 
ছেন। শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তারও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সেই 
ছাট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন । মধু ডাক্তার প্রবীণ_ঠাকুরের অসুখ 
ইলে প্রায় তিনি আমিয়! দেখেন। বড়রসিক লোক। 

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়। প্রণামানস্তর উপবেশন করিলেন। 

শ্ররামকুষ্ণ ( মণির প্রতি )_কথাটি এই-_সচ্চিদানন্দে প্রেম। 


[ঠাকুরের সীতা মৃত্তাঁ দর্শন- গৌরী পণ্ডিতের কথ।] 


“কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিন্ূপ ভালবাসতে হবে? গৌবী বল্তো 
মকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয়; তগবানকে জানতে ভগবতীর 
ত হতে হয়,_-ভগবতী যেমন শিবের জন্ত কঠোর তপস্তা করেছিলেন সেইরূপ 
পন্তা করতে হয় ; পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতি হাব আশ্রয় করতে হয়-_ 
খিভাব, দাঁসীভাব, মাতৃভাঁব। 

এ «আমি সীতামুত্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই 
য়ছে। যোনি, হাত, পা, বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা 
যময়--রাম না থাকলে, রামকে না পেলে? প্রাণে বাচবে না 1” 

মণি--আজ্ঞা হা,_যেন পাগলিশী ! 

জীরামকষ্চ--উন্মা্দিনী !__ইয়া। ঈশ্বরকে লাভ কর্তে গেলে পাগল 
ত হয়। 

“কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ,--তাতে কি 

(1--ঈশ্বরদর্খশন হলে রমণ-নখের কোটাগুণ আনন? হয়। গৌরী বল্ত, 


8৮ . গ্রপ্রীরামকুষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ (১৮৮৩) ১৬ই ডিসে 


মহ1ভাঁব হ'লে শরীরের সবছিদ্র-লোমকৃপ পর্যন্ত_মহাযষোনি হয়ে যায় 
এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমন-মখ বোধ হয়। 


[ ভক্ত পুর্ণ জ্ঞানী হবেন ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ--ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকৃতে হয়। গুরুর মুখে শুনে নি 
হয়_কি কর্লে তাকে পাওয়া যায়। 

“গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে। 

“পুর্ণ জ্ঞান হলে বাসন! যায়,পাচ বছরের বালকের স্বভাব হয় 
দত্তীত্রেয় আর জড়ভরত-_-এদের বালকের শ্বভাব হয়েছিল ।” 

মণি__আন্তে, এদের খপর আছে ;--আরও এদের মত কত জ্ঞানী লো 
হয়ে গেছে। 

শ্রীরামকৃষ্চ-_ই1 ! জ্ঞানীর সব বাঁসনা যাঁয়-য! থাকে তাতে কোন হা 
হয় না। পরশমণিকে ছুঁলে তরবার সোণ। হয়ে যায়-তখন আর । 
তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম ক্রোধের কে 
তঙ্গীটুকু থাকে । নামমাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না। 

মণি--আজ্ডে, আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয়) স 
রজঃ, তমঃ কোন গুণেরই বশ নন। এরা তিন জনেই ডাকাত। 

শ্রীরামকুফ্*-_ এগুলি ধারণা করা চাই। 

মণি__এরপ পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন চার জনের বেশী নাই। 

প্রীরানকুঞ্*- কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখা যায়। 

মণি__আজ্ঞা, সে সন্ন্যাসী আমিও হতে পারি! 

শ্রীরামকঞ্চ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি )__কি সব ছেড়ে ? 

মণি-_মায়] না গেলে কি হবে? মায়াকে যি জয় ন! কর্তে পারে ং 
সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে? 

সকলেই কিয়ৎগ্গণ চুপ করিয়া আছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে গুকুব্নপী শ্রীরামকৃঞ্ অস্তরঙ্গলঙ্গে ৪৯ 


[ব্রিগুণতীত ভক্ত ষেমন বালক ] 
মণি_-শরীঙ্ঞা, ব্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে? 
শ্রীরামকৃষ্জ__সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে । চিন্ময় শ্তাম! চিন্ময় ধাম! 
ও চিন্ময়! সব চিন্ময়! এ ভক্তি কয লোকের হয়। 
ডাক্তার মধু (সহান্তে ) ত্রিগুণাতীত শক্তি__অর্থাৎ ভক্ত কোন গুণের 
ভূত নয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাত্তে ইয়া! যেমন পাচ বছরের বালক--কোন গুণের 
নয়। 
মধ্যাঁন্ে। সেবার পর ঠাকুর শ্রীবামরুষ্জ একটু বিশ্রাম করিতেছেন । শ্রীবুজ্ 
ল।ল মল্লিক আপিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে আসন গ্রহণ করিলেন । 
৪ মেজেতে বসির]! আছেন। ঠাকুর শুইর়! শুইয়! মণি মপ্রিকের সঙ্গে 
॥ মাঝে একী একছী কথ! কহিতে ছেন। 
মণি যলিক_-মাপনি কেশবসেনকে দেখতে গিছলেন। 
শ্রীরামকঞ্চ-_হ_-এথখন কেমন আছেন ? 
মণি মল্লিক--কিছু সারেন নাই। 
শ্রীরামকুষ্ণজ_-দেখলাম বড রাজপিক,__অনেকক্ষণ বসিয়েছিল,- তারপর 

হল। 
ঠাকুর উঠিয়। বগিলেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। 


[ শ্রীমুখ-কথিত চরিতাযৃত-ঠাকুর রাম রাম করিয়। পাগল ] 


শীরামকৃঞ্চ (মণির প্রতি )-আমি “রাম' 'রাম' করে পাগল হয়ে ছিলাম। 
সীর ঠাকুর রামলাল!কে লয়ে লয়ে বেডাতাম। তাকে নাওয়াতাম, 
যাতাম, শোওয়াতাম। যেখানে যাবো) সঙ্গে করে লয়ে যেতাম । 
লাল রামশ্লালা” কনে পাগল হয়ে গেলাম। 


৪-_-৪র্থ 


গধ্ম গরিচ্ট্ে 
বিল্বমূলে ও পঞ্চবটাতলায় শ্রারামক্। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথ! কহিতেছেন। বেলা 
প্রায় নয়টা হইবে। 

আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৮৩। কৃষ্তাপঞ্চমী তিথি । 

বিল্ৃতল ঠাকুরের সাধননুমি । অতি নির্জন স্থান। উত্তরে বারুদ খানা 
ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝাউগাছগুলি সর্ধদাই প্রাণ-উদ্বাসকারী সৌ সৌ শব 
করিতেছে পরে তাগীরঘী। দক্ষিণে পঞ্চবটা দেখা যাইতেছে । চতুদ্দিকে 
এত গাছপালা) দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না । 

শ্ররামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি)-_কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিন্তু ছবে 
না৷ 

মণি--কেন? বশিষ্ঠদেব ত রামচন্ত্রকে বলেছিলেন,--রাম, সংসার যদি 
ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হলে সংসার ত্যাগ করো। 

শ্রীরামকৃষ্জ ( ঈষৎ হাসিয়।)--সে রাবণ বধের জগ্ !--তাই রাষ সংসারে 
রইলেন--বিবাহ করলেন। 

মণি নির্বাক হুইয়! কান্ঠের চায় দাঁড়াইয়া রহছিলেন। 


ঠাকুর শ্রীরাম এই কথ! বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জগ্র 
পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন। 


[ "নিরাকার সাধন বড় কঠিন? ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটা তলায় মণির সছিত কথা কহিতেছেল'। বেলা 
প্রায় ১০ট1 হইল। 
মণি--আজ্তা, নিরাকার সাধন কি হয় না? 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূগী শ্রীরামকুষ অস্তরঙ্গনঙগে ৫১ 


প্রীরামকৃষণ-_-হবে না কেন ? ও পথ বড় কঠিন। আগেকার খবিরা অনেক 
চপন্তার দ্বারা বোধ কর্থোঃ ব্রহ্ম কি বসন্ত অনুভব কর্তো। খধিদের খাটুনি 
চত ছিল।--নিজেদের কুটার থেকে সকাল বেল! বেরিয়ে যেত,_-সমস্ত দিন 
5পন্তা করে, সন্ধ্যার পর আবার ফির্তো। তার পর এসে একটু ফলমূল 
খতো | 

“এ সাধনে একেবারে বিষয় বুদ্ধির লেশমাঝ্র থাকলে হবে না। রূপ, রস 
ন্ধ,। স্পর্শ শব্ধ এ শব বিষয় মনে আদপে থাকবে না। তবে শুদ্ধ মন হবে। 
সই শুদ্ধ মনও য1 শুদ্ধ আত্মাও তা1। মনেতে কামিনীকাঞ্চন একেবারে 
ধাববে না 

“তখন আর একটা অবস্থা হয়। 'ঈশ্বরই বর্তী আমি অকর্তাঃ আমি না 
£'লে চলবে না এরপজ্ঞান থাকবে না--সুথে হুঃথে। 

“একটী মঠের সাধুকে ছুষ্ট লোকে মেরেছিল, _সে অজ্ঞান হয়ে গিছলো!। 
চৈতন্ত হলে যখন জিজ্ঞাসা করলে কে তোমায় ছুধ খাওয়াচ্ছে? সে বলেছিল, 
যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন। 

মণি--আজ] হা, জানি। 


[স্থিত সমাধি ও উদ্মান! সমাধি ] 


শ্রীরামকৃষ্চ-__না' শুধু জানলে হবে না )--ধারণ! করা চাই। 

*বিষয়চিস্ত। মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না। 

“একবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত- 
সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু তক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসন! 
আছে। তাই একটু দেছের উপরেও মন আছে। 

“আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আন|। 
ওটা তুমি বুঝেছ? 


* রেশোটিধিকতরন্তেঘামব্যক্তা সক্তচেতসা ম্‌। 
অব্যক্ত হি' গতিছ?থং দেহবস্ভিরবাপ্যতে ॥ 


৫২ শ্ীশ্রীরামকষ্জকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩) ১৯শে ডিসেম্ব, 


মণি- আজ্ঞা হ1। 

শ্রীরামকৃষ্+--ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা | বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে 
না, বিষয়চিস্তা এসে ভঙ্গ হয়--যোগীর যৌগ ভঙ্গ হয়। 

“ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে । গর্তে যখন থাকে বেশ 
আরামে থাকে । কেউ কেউ ন্তাজে ইট বেঁধে দেয়--তখন ইটের জোরে গর্ত 
থেকে বেরিয়ে পডে। যতবার গর্ভের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা 
করে--ততবারই ইটের জোরে বাহিরে এসে পড়ে। বি্ষিয়চিস্তা এম্পি-_ 
যোগীকে যোগভষ্ট করে । 

“বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে ৷ হৃধ্যোদয়ে 
পদ্ম ফোটে কিন্তু কুর্ধ্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পল্স মুদিত হয়ে যাঁয়। 
বিষয় মেঘ।” 

মণি--সাধন করলে জ্ঞান আর তক্তি ছুই কিহয়না? 

শ্রীরামক্কষ্ণ__-ভক্তি নিয়ে থাকলে ছুইই হ্য়। দরকার হয়, তিনিই 
বহ্ধজ্ঞান দেন। খুব উচু ঘর হলে একাধারে ছুইই হতে পারে। 


অষ্টম খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গৰিচ্ছ্ 


সমাধিমদিপে ঈশ্বর দর্শন ও ঠাকুরের 
পরমহংস অনস্থ! 


ঠাকুর শ্রীরামকৃ্জ তাহার ঘরের দক্ষিণপুর্ববের বারাগায় রাখাল, লাটু, মণি 
হরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়টা হবে। রবিবার, 
অগ্রহায়ন কষ্ণানবমী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩। 

মণির গুরুগৃহে বাসের আজ দশম দিবস। 

শ্রীযুক্ত মনমোহন কোরগর হইতে সকাল বেল! আসিয়াছেন। ঠাকুরকে 
দর্শন করিয়া ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাঁইবেন। 
হাজরাও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। নীলকণ্ের দেশের একজন বৈষ্ণৰ 
ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন। বৈষৰ প্রথমে নীলকঠ্ের গান গাইলেন)_- 

শ্ীগৌরাজ সুন্দর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কাঁয়। 

ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়। 

কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জল রস প্রকাশিতে, 

তিন বাঞ্ছ? তিন বস্ত আন্বাদিতেঃ এসেছ তিনেরি দায় 

সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতীয় ॥ 

নালাজ হেমাঁজে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনাঁর পুরাও দেহভেদগত 3 

অধিবূঢমহাতাবে বিভাবিত, সান্বিকাদি মিলে যায়) 

সে ভাব আম্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে, প্রেমের বন্তে ভেসে ভেসে যায় ॥ 

নবীন সন্্যাসী, হ্ৃতীর্থ অন্বেধী, কভু নলাচলে কতু যাঁন কাশী) 

অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি; নাহি জাতিভেদ তায়ঃ 

দ্রিজজ নীলকণ ভণে, এই বাঞ্চ। মনে, কবে বিকাৰ গৌরের পার। 


৫৪ শ্শ্রীরামকৃঞ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২৩শে ডিসেম্বর 


পরের গানটী মানস-পুজা সম্থন্ধে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )১--এ গান (মানস পুজ1) কি এক রকম 
লাগল। 

হাজর1--এ সাধকের নয়)_্ঞান দ্বীপ, জ্ঞান প্রতিম] ! 


|পঞ্চবটাতে তোতাপুরীর ক্রনদন-_পল্পলোচনের ক্রন্দন ] 
শ্রীরামকৃষ্-_আমার কেমন বোধ হলো! ! 

»আগ্েকার সব গান ঠিক ঠিক। পঞ্চবটীতে, গ্াংটার কাছে আমি গান 
গেয়েছিলাম,--“জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। আর 
একট! গান-_“দোষ কারু নয় গে! মা, আমি শ্থখাত সলিলে ডুবে মরি শ্রাম]।' 

"্গাংটা অতো] জ্ঞানী,_মানে না বুঝেই কাদতে লাগলো । 

«এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা-_ 

ভাব গ্রাকাস্ত নরকাস্তকারীরে নিতান্ত কৃতাস্ত ভয়াস্ত হবি ! 

“পন্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাদতে লাগলো। 
স্ভাখো, অত বড় পণ্ডিত!” 
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(ঠকার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ ) 


আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। মেজেতে মণি বসিয়া 
আছেন। নহবতের রম্থুনচৌকি বাজনা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আনন্দ 
করিতেছেন। 

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীব জগৎ হয়ে আছেন। 

প্ররামকুষ্ণ (মণির প্রতি )__-কেউ বললে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। 
বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব * হয়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের 
-_ভুড়ভুড়ি--জলের বিদ্ব ! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ী বড়ী ! 


সর্বুভূতন্থমাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগঘুক্তাত্মা। সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূগী গ্রীরামকুষ্ণ ভক্তসঙ্গে ৫৫ 


«ও দেশ থেকে বর্দমানে আস্তে আস্তে দৌড়ে একবর মাঠের পানে 
গলাম,-*বলি দেখি, এখানে জীবর1] কেমন করে খায়, থাকে !-_গিয়ে দেখি 
মাঠে গীপ,ডে চলছে! জব স্থানই চেতন্তময় ! 

হাজর! ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে বসিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_নান। ফুল-_পাপড়ি থাক থাক * তাও দেখছি !_-ছোট বিশ্ব; 
বড় বিশ্ব! 

এই সকল ঈশ্বরীয় বূপ-দর্শন-কথ! বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
চইতেছেন। বলিতেছেন, আমি হয়েছি ! আমি এসেছি! 

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। সমস্থ স্থির! 

অনেকক্ষণ সম্তোগের পর ৰাছিরের একটু হস আসিতেছে। 

এইবার বালকের গ্ভায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ 
করিতেছেন। 


[ ক্ষোভ বাসনা গেলেই পরমহংস-অবস্থা-_সাধনকালে 
বটতলায় পরমহংস দর্শন-কথ৷ ] 


অভূতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয়, সেইনপ 
ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল। মুখে হান্ত। শৃশ্য দৃষ্টি। 

ঠাকুর পায়চারী করিতে করিতে বলিতেছেন-_ 

“বটতলার পরমহংস দেখ লাম--এই রকম হেসে চল্ছিল সেই স্বরূপ 
কি আমার হল। 

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও 
জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। 

ঠাকুর বলিতেছেন,_যাক আমি জান্তেও চাই না!_মা তোমার 
পাদপন্নে যেন শুদ্ধ! তক্তি থাকে !» 

( মণির প্রতি ) ক্ষোভ বাসন! গেলেই এই অবস্থা ! 


৯ আত্মনি চৈবম্‌ বিচিত্রাশ্চহি | | বেদাস্তনুত্র/-২৮--১, ২ 


৫৬ শ্ীপ্রীরামরুষ্ককথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২৩শে ডিসেম্ছর 


আবার মাকে বলিতেছেন-_"ম1 ! পুঁজ] উঠিয়েছ ১--সব বাসনা যেন যায় 
না! মা পরমহংস তো বালক--বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা, আমি 
ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে ! 

ঠাকুর এরপহ্বরে মার সঙ্গে কথ! ঝলিতেছেন,_যে পাষাণ পর্য্যস্ত বিগলিত 
হইয়া যায়। আবার মাকে বলিতেছেন,_ম1! শুধু অদ্বৈত জ্ঞান! হাঁক 
থু!!! যতক্ষণ “আমি? রেখেছ ততক্ষণ তুমি! পরমহংস তো বালক বালকের 
ম! চাই না? 

মণি অবাক হুইয়। ঠাকুরের এই দেবছুলত অবস্থা দেখিতেছেন। 
তাবিতেছেন ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিদ্ধু। তীহারই বিশ্বাসের জগ্ত--তাহারই 
চৈতগ্ভের জগ্ত--আর জীবশিক্ষার জগ্য, গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
পরমহংস অবস্থা ! 

মণি আরও ভাঁবিতেছেন--ঠাঁকুর বলেন, অদ্বৈত--চৈতণ্ঠ-_নিত্যানন। | 
অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্ত হয়+-তবেই নিত্যানদ হয়। ঠাকুরের শুধু 
অদ্বৈতজ্ঞান নয়)নিত্যানন্দের অবস্থা! জগন্সাতার প্রেমানন্দে সর্বদাই 
বিতোর, মাতোয়ারা ! 

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাঝে মাকে 
বলিতে লাগিলেন-ধিন্ত ! ধন্ত |” 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন--তোমার বিশ্বাস কই? তবে তুমি 
এখানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে--লীল। পোষ্টাই জন্য৷” 

বৈকাল হুইয়াছে। মণি একাকী দেবালয়ে শিজ্রনে বেড়াইতেছেন, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভূত অবস্থা ভাবিতেছেন। আর তাবিতেছেন। 
ঠাকুর কেন বলিলেন, 'ক্ষোভ বাসন! গেলেই এই অবস্থা" | এই গুরুরূপী ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণ কে ? হ্বয়ং ভগবান কি আমাদের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন 
ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটা-অবতারাদি-_না ধ জড়সমাধি ( নিধ্বিক; 
সমাধি ) হ'তে নেমে আসতে পারে না। 


দিতীয় গরিচ্ছ্দ 
গুহ্ত কথা 


আশভুস্বামুষয়: সর্ধে দেবাধিনরদস্তথ]। 
অসিতো] দেবলে| ব]াসঃ স্বয়ঞৈব ব্রবীধি মে॥ [গীতা 


পরদিন ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা কহিতেছেন। 
বেল] আটটা হুইবে। সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি । ২৪শে ডিসেম্বর, 
১৮৮৩ খুষ্টাবৰ। আজ মণির প্রতৃসঙ্কে একাদশ দ্িবস। 

শীতকাল । হৃর্য্যদেব পুর্বকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার 
পশ্চিমদিকে গঙ্গ! বহিয়া যাইতেছেন। এখন উত্তরবাহিনী-_সবে জোয়ার 
আনিয়াছে। চতুদ্রিকে বৃক্ষলতা। অনতিদুরে সাধনার স্থান সেই বিন্বতরুমূল 
দেখা যাইতেছে । ঠাকুর পূর্ববান্ত হইয়া কথা কহিতেছেন। মণি উত্তরাস্ত 
হইয়া বিনীততাবে শুনিতেছেন। ঠাকুরের ডান দিকে পঞ্চবটী ও হাসপুঁকুর। 
শীতকাল, হৃর্য্যে(দয়ে জগণ্খ যেন হাপিতেছে। ঠাকুর ব্রক্গজ্ঞানের কথা 
বলিতেছেন । 

[ তোতাপুরীর ঠাকুরের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ] 
শ্রারামকৃষ্চ--নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য । 

“হ্যাংট! উপদেশ দিত, সচ্চিদানন্ৰ ব্রহ্ম কিরূপ । যেমন অন্ত সাগর-- 
উর্ধে নীচে, ভাইনে বামে, জলে জল । কারণ--সলিল। জল স্থির।-_কার্ধ্য 
হলে তরঙ্গ। ্থ্টি স্থিতি প্রলয়-_কার্্য। 

“আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রঙ্গ। যেমন কর্পুর 
জালালে পুড়ে যায়, একটু ভাইও থাকে না। 

“ব্রহ্ম বাক্য মনের অতাঁত। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছ.লো। এসে 
ন্মার খবর দিলে না। সমুদ্রতৈই গলে গেল। 

“ঝাষর! রাজকে বলেছিলেন,--'রাম ভরঘ্বাজার্ণি তোম'কে অবতার বল্‌তে 
পারেন। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শবত্রক্ষের উপাসনা করি। 


৫৮ শত্রীরামকৃষ্ণকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্বর 


আমরা মাহুষরূপ চাই না।” রাম একটু হেসে, প্রসন্ন হয়ে, তাদের পুজা গ্রহণ 
করে চলে গেলেন। 
[ নিত্য, লীলা! ছুইই সত্য ] 

কিন্ত ধারই নিত্য তারই লীলা । যেমন বলেহি, ছাদ আর শিড়ি। 
ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার। নরলীল। 
কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় ছুড় করে পড়ছে। সেই 
সচ্চিদানন্দ, তারই শক্তি একটা প্রণালী দিয়ে-_নলের ভিতর দিয়ে--আস্ছে । 
কেবল তরঘ্বাজার্দি বার জন খষি রামচন্ত্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। 
অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। 

ঠাকুর গ্রারামকৃষ্চ কি অবতার ? শ্রীমুখকিত চরিতামৃত। 


[ ক্ষুদিরামের গয়াধামে স্বপ্ন ঠাকুরকে হৃদয়ের মার পুজা-ঠাকুরের 
মধ্যে মথুরের ঈশ্বরী দর্শন__ফুলুই শ্তামবাজারে শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশ ] 


ল্লীরামকুষ্জ ( মণির প্রতি )-_-তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা! দেন। 
আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়? 

"আমার বাব! গয়াতে গিছলেন। সেখানে রথুবীর স্বপন দিলেন, আমি 
তোদের ছেলে হব। বাব! ম্বপন দেখে বলেন, ঠাকুর, আমি দরিজ্ ব্রাহ্গণ, 
কেমন করে তোমার সেবা করবো ! রঘুবীর বল্লেন-_- ত1 হয়ে যাবে। 

“দিদি--হুাদের মা-_-আমার পা পুজা ক'রতো, ফুল চন্দন দিয়ে। একদিন 
তার মাথায় পা দিয়ে ( মা ) বর্সে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে। 

“সেজে। বাবু বল্পে১ তোমার ভিতরে আর কিছু নাই,__সেই ঈশ্বরই 
'আছেন। দেছটা কেবল থোল মাব্র,--যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্ত 
ভিতরের শ'স বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা] দিয়ে 
কেউ চলে যাচ্ছে। 

«আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় ( পঞ্চবটীতলায় ) গোর়াঙগের 
সংকীর্থনের দল দেখেছিলাম । তার ভিতর যেন বলরামকে ?দখেছিলান ৮ 
আর যেন তোমায় দেখেছিলাম 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূগী জ্রীরামকুষঃ ভক্তসঙ্গে ৫৯ 


”গীরাজের ভাব জানতে চেয়েছিলাম । ও দেশে- শ্তামবাজারে-_ 
দেখালে । গাছে পাচীলে লোক,_-রাত দ্রিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাত দিন 
ছাগবার জো ছিল না। তখন বল্লাম, মা! আর কাজ নাই? তাই এখন শান্ত। 

“আর একবার আমতে হবে। তাই পার্ধরদের সব জ্ঞান দিচ্ছি লা। 

সহান্তে ) তোমাদের যদি সবজ্ঞান দিই-_তা হলে তোমরা আর সহজে 
আমার কাছে আসবে কেন? 

“তোমায় চিনিছি--তোমার চৈতগ্ক ভাগবত পড়। শুনে। তুমি আপনার 
জন--এক সত্বা-যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আস্ছে--যেন 
কল্মির দল,-এক জায়গায় টানলে সবট। এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয় 
যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল হুরীশ টরীশ গিয়েছে, আর তুমিও 
গিয়েছ--তা কি আলাদা ৰাসা হবে? 

“যতদিন এখানে আস নই, ততদিন ভূলে ছিলে ; এখন আপনাকে চিন্তে 
পার্বৰে। তিনি গুরুব্ূপে এসে জানিয়ে দেন। 


[ তোতাপুরীর উপদেশ-_গুরুরূপী শ্রীতগবান্‌ শ্বহ্বরূপকে জানিয়ে দেন ] 


গ্যাংটা! বাঘ আর ছাগলের গল্প বলেছিল ! একট! বাঘিনী ছাগলের পাল 
আক্রমণ করেছিল। একট! ব্যাধ দূর থেকে ওকে মেরে ফেল্লে! ওর 
পেটে ছান! ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটি ছাগলদের সঙ্গে বড় 
হতে লাগলো । প্রথমে ছাগলদের মায়ের ছুধ খায়,__-তার পর একটু বড় হলে 
ঘা খেতে আরম্ভ করৃূলে। আবার ছাগলদের মত ত্যা ভ্যা করে। ক্রমে 
খুব বড় হোলো--কিস্তু ঘাস খায় আর ত্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার 
আক্রমণ করলে ছাগলের মত দৌড়ে পালায় ! 

“একদিন একটা তয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করুলে। সে 
অবাক হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল, 
ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গালালো | তখন ছাগলদের কিছু না কলে 
এ ঘাসথেকোঁ বাঁঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগল! 
আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো । তখন সে তাকে একট! জলের 


৬০ শশ্রীরামকষ্জচকথামুত্-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৩৩, ২৪শে ডিসেহ 


ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বপ্পে, ই জলের ভিতর তোর মুখ 
দেখ। দেখ আমারও যেমন হাড়ির মত মুখ, তোঁরও তেমনি তারপর তার 
মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে, সে কোন মতে থেতে চায় না ১ 
তারপর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল । তখন বাঁঘটা বল্লে, “তুই ছাগলদের 
সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি ! ধিক তোকে !” তখন সে 
লজ্জিত হলো । 

“ঘাস খাওয়া কিন! কামিশী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা । ছাগলদের মত ত্য ভ্যা 
করে ডাকা, আর পলানো, _সামান্ত জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে 
চলে যাওয়া,_কিনা, গুরু যিনি চৈতগ্থ করালেন, তার শরণাগত হওয়া)- 
তাকেই আত্মীয় বলে জানা । নিজের ঠিক মুখ দেখা কিনা স্বশ্বরূপকে চেনা 

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দিক নিম্তবন্ধ। কেবল ঝাউগাছের 
সে! সো? ও গলার কুলু কুলু ধ্বনি। তিনি, রেল পার হইয়া পঞ্চবটার মধ্য 
দিয়! নিজের ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে যাইতেছেন। 
মণি মন্রমুগ্ধের গায় সঙ্গে যাইতেছেন। 


| ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বটমূলে প্রণাম ] 


পঞ্চবটাতে আপিয়া, যেখানে ভালনী পড়ে গেছে, সেইখানে দীড়াইয়া 
পূ্বান্ত হইযা বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বার! স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। 
এই স্থান সাধকের স্থান ; এখানে কত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন-_-কত ঈশ্বরীয় 
রূপদর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথ! হইয়াছে !_-তাই কি ঠাকুর এখানে যখন 
আসেন, তথন প্রণাম করেন? 

বকুলতল! হইয়া নহবতের কাছে আপিয়াছেন। মণি সঙ্গে । 

নবতের কাছে আলিয়া হাজরাকে দেখিলেন। ঠাঞুর তাহাকে 
বলিতেছেন_-'বেশী খেয়োনা। শুচিবাই ছেড়ে দাঁও। যাদের শুচি- 
বাই, তাদের জ্ঞান হয় না! আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী 
বাড়াবাড়ি কোরো না| ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়। উপবেশন কুরিলেন। 


তীয় গরিচ্ছ্ে 
রাখাল, দাম, সুনেজ্দ্, লাটু প্রভৃতি সঙ্গে 


নাহারান্তে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। আক্দ ২৪শে ডিসেম্বর। 
উদ্দিনের ছুটি আরন্ত হুইয়াছে। কণিক।ত। হইতে স্থরেন্দ্রঃ রাম প্রভৃতি 
তক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। 

বেলা একটা হইবে । মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, এমন 

ময় রেলের নিকট দীড়াইয়া৷ হরীশ উচ্চৈম্বরে মণিকে বলিতেছেন-_-প্রতু 
গাকছেন,_শিবনংহিতা পড়া হবে। 

শিবসংহিতায় যোগের কথ আছে,-যট্চক্রের কথা আছে। 

মণি ঠাকুরের ঘরে আিয় প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ঠাকুর 
ধাটের উপর, ভক্তরা থেঝের উপর, ধশিয়াছেন। শিবসংহিতা এখন আর 
পড়া হইল না। ঠাকুব নিজেই কথা কহিতেছেন। 

[ প্রেমাওক্তি ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা__-অখতার ও নরলীল] ] 
শ্রীরামকষ্জ-_গোপীদের প্রেমাতক্ভি। গ্রেমাভক্তিতে দুটা জিনিস থাকে, 
_অহংত1 আর মমতা । কৃষ্ণকে সেবা না করলে কৃষ্ণের অসুখ হবে,--+এর 
পাম অহংতাঁ। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না। 

“মমত1,আমার আমার করা । পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে 
গোপীদের এত মমতা, তাদের সুক্ম শরীর শ্রীকষ্ণের চরণতলে থাকত। 

“বশোদা বল্লেন, তোদের চিস্তামণি-কুষ্ণ জানি না,_আম;র গোপাল! 
গাপারাও বলছে, “কোথায় আমার প্রাণবল্লভ! আমার হৃদয়বলত !” সশ্বর- 
বোধ নাই। 

“যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি বলে, “আমার বাবা+। যদি কেউ বলে, 
'না, তোর বাবা নয়”_-তাহলে বল্বে "না, আমার বাবা ।? 

“নরলীলায় ,অবতাঁরকে ঠিক মান্থযের মত আচরণ করিতে হয়,--.তাই 
চিন্তে পারা কঠিন। মান্য হয়েছেন ত ঠিক মানুষ | সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ 


৬২ ্রীপ্রীরামরুষ্জকথামুত-__৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্ক 


শোক কখন বা ভয়--ঠিক মাহুষের মত। রামচন্ত্র সীতার শোকে কাতর 
হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছ লেন_পিছে 


বয়ে নিয়ে গিছ লেন। | 

“থিয়েটারে সাধু সাজে, সাঁধুর মতই ব্যবহার করবে,__যে রাজা সেজেছে 
তার মত ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে। ৃ 

“একজন বহুরূপী সেজেছে, “ত্যাগী সাধু” । সাজটী ঠিক হয়েছে দেখে 
বাবুরা একটি টাক! দিতে গেল। সে নিলে না, উন করে চলে গেল। গা 
হাত প! ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো? তথন বল্ল, টাকা দাও। বাবুরা বল্লে, 
«এই তুমি টাকা নেবে না বলে চলে গেলে, আবার টাকা! চাইছ।” সে বঙ্গে, 
“তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।, 

“তেমনি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন। 

“বুন্নাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখ! যায়। 

[ স্থুরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ--ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা] 

হরেন্্র_আমর] ছুটিতে গিছলাম ১--বড় 'পয়স! দাও, পয়সা দ্বাও করে। 
“দাও” পাও করতে লাগলো-পাণগ্ডারা আর সব। তাদের বন্পুম, আমরা 
কাল কল্কাতা যাবো | ব'লে, সেই দিনই পলায়ন। 

শ্রীরামরু্--ওকি ! ছি! ছি! কাল যাবে! বলে আজ পালানো! ছি! 

হরেন (লব্জিত হুইয়1)-বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের 
দেখেছিলাম, নির্জনে বসে সাধন ভজন কর্ছে। 

শ্রীরামকষ্চ--বাবাজীদের কিছু দিলে? 

সুরেন্তর--আজ্ঞা, না। 

শ্রীরামকৃষ্*-_ও ভাল কর নাই। সাধুতক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের 
টাক! আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়। 

[ শ্রীমূখ-কধিত চরিতামৃত-_মধুর সঙ্গে শ্রীবুন্দাবন দর্শন, 1868 ] 
শ্রীরামক্কষ-_ আমি বৃন্দাবনে গিছলাম--সেজো বাবুর সঙ্গে। 
“মথুরার ধবঘাট যাই দেখলাম, অমনি দপ, করে দর্শন হল, বাস্থাদেয কৃষ্ণ 


কোলে লয়ে যমুন! পার হচ্ছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূপী প্রীরামকৃষ ভক্তসঙ্গে ৬৩ 


“আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা! পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট 
খাড়ো ঘর। বড় কুল গাছ। গোধুলির সময় গাভীর! গোষ্ট থেকে ফিরে 
আসছে । দেখলাম, হেটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাখাল 
গতীদের নিয়ে পার হচ্ছে। 

“যেই দেখা, অমনি কোথায় কৃষ্ণ ! বলে- _বেহ'স হয়ে গেলাম 1, 

শ্তামকুণ্ড রাধাকুগ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাঙ্ধী করে আমায় 
পাঠিয়ে দিলে । অনেকট। পথ; লুচি জিলিপী পান্ধীর ভিতরে দিলে । মাঠ 
পার হবার সময় এই ভেবে কাদতে লাগলাম, “কৃষ্ণ রে ! তুই নাই, কিন্তু সেই 
সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ, তুমি গোকু চরাতে !' 

“হদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আম্ছিল। আমি চক্ষের জলে তাস্তে 
লাগলাম । বিয়ারাদের দীড়াতে বলতে পারলাম না ! 

শ্ামকুণ্ড রাধাকুণ্ডততে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটা একটা ঝুপড়ীর মত 
করেছে ;--তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন তজন করছে--পাছে লোকের 
উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত | 

“বঙস্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছলাম। 
গোবিন্জীকে ছুইবার দেখতে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে 
স্বপন দেখেছিলাম । হৃদে ও সে বাবুও দেখেছিল । 

[ দেবীভক্ত শ্রীযুক্ত স্বরেন্রর যোগ ও ভোগ ] 
শ্রীরামক্কষ্-তোমাদের যোগও আছে ভোগও আছে। 

ধ্রঙ্গধি, দেবধি, রাজধি,। ব্রঙ্গধি যেমন শুকদেব-_-কথানি বইও কাছে 
নাই। দেবি যেমন নারদ । রাজধি জনক-_নিফাম কর্ম করে। 

“দেবীভক্ত ধর্ম মৌক্ষ ছুইই পায়। আবার অর্থ কামও তোগ করে। 

“তেমাকে একদিন দেবী-পুত্র দেখেছিলাম । তোমার ছইই আছে, যোগ 
আর ভোগ । না হলে তোমার চেহার! শুফ হ'ত। 

[ ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্ত দর্শন-_ন্বীন নিয়োগীর যোগ ভোগ ] 

*সর্বত্যাগীর চেহারা শুফ। একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখেছিলাম। 
নিজে খাচ্ছে আর সেই লঙ্গে দেবীপৃজা কচ্ছে। সন্তান ভাব! 


৬৪ শ্ীশ্রীরামকুষ্চকথামুত-_৪র্থ ভাগ [১৮৮৩১ ২৪শে ডিসেম্ব; 


“তবে বেশী টাকা হওয়া ভাল নয়। যছু মল্লিককে এখন দেখলাম, ডুবে 
গেছে! বেশী টাকা হয়েছে কি না। 

নবীন নিয়োগী,_তারও যোগ ও ভোগ ছুইই আছে। ছূর্গা পুজার 
সময় বাপ ব্যাট ছুজনেই চাম্র কচ্ছে। 

স্থরেন্্র_আজ্তা, ধ্যান হয় নাকেন? 

শ্রীবামকৃষ্*-স্মরণ মনন ত আছে? 

ছরেন্্র__আন্ঞা, মা] মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি। 

শ্ীরামকৃষ্ণ-_খু ভাল । জ্মরণ মনন থাকলেই হলো । 

ঠাকুর হুরেক্দ্রের ভার লইয়াছেন, আর তাহার ভাবনা কি? 


চতুর্থ গরিচ্ছে 
ঠাকুর শ্রারামকষ্জ ও যোগ-শিক্ষা 


সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণিও ভক্তদের সঙ্গে মেঝেতে 
বলিয়া আছেন। যোগের বিষয়_বটুচক্রের বিষয়--কথা কহিতেছেন। 
শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_-ঈড়া, পিঙ্গলা, স্যুন্না ;__ন্থযুগ্নার ভিতর সব পদ্ম আছে $-- 
চিন্সয়। যেমন মোমের গাছ,__ডাল, পালা, ফল,-সব মোমের । মুলাধার 
পদ্মে কুলকুগুলিনী শক্তি আছে। চঙ্ুদ্দল পন্ম। যিনি আগ্াশক্তি তিনিই 
সকলের দেহে কুলকুগুলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমস্ত সাঁপ কুগুলী পাকিয়ে 
রয়েছে! প্প্রশ্থক্ত ভূজগাকারা আধারপন্মবাসিনী ! (মণির প্রতি )-_ভ্তি 
যোগে কুলকুগুলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত ন! হলে ভগবান্‌ 
দর্শন হয় না| গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে-__নিজ্জনে গোপনে-- 

'জাগো মা কুলকুগুলিণী ! তুমি নিত্যাননদ শ্বূপিণী, 
প্রন্ুপ্ত-ভূজগাকারা আধার পদ্মবাধিনী |, 
“গানে রামপ্রলাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর বনহা 





দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৫ 


মণি-_-আজ্ঞা, এ সব একবার করলে মনের খেদ মিটে যায় ! 
শ্রীরামরুষ্$--আহা ! খেদ মেটেই বটে। যোগের বিষয় গোটাকতক 
মেটাগুটী তোমায় বলে দিতে হবে | 


[ গুরুই সব করেন-__সাধনা ও সিঞ্ধি- নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ ] 


“ক জান, ডিমের ভিতর ছান! বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। সময় 
হলেই পাখী ডিম ফুটোয় । 

“তবে একটু সাধনা করা দরকার । গুরুই মব কবেন,_তবে শেষটা একটু 
সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাট্বার সময় প্রায় সবট। কাট! হলে পর 
একটু সরে দাড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় করে আপনিই ভেঙ্গে 
পভে। 

“যখন খল কেটে অল আনে, আর একটু কাটুলেই নদীব সঙ্গে যোগ হয়ে 
যাবে তখন যে কাটে সে সরে দীড়ায়। তখন মাটাট। ভিজে আপনিই গড়ে 
যায় আর নদীর জল হুড় ছুড় করে খালে আসে। 

“অহঙ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। “আমি 
পঞ্ডিত “আমি অমুকের ছেলে” “আমি ধনী” “আমি মানী”--এ সব উপাধি 
ত্যাগ হলেই দর্শন। 

“ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, সংসার অনিত্য,_-এর নাম বিবেক। 
বিবেক না হলৈ উপদেশ গ্রাহা হয় না। 

"সাধন! কর্তে কর্‌তে তার কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার 
পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ। 

“অমুক জায়গায় সোনার কলসি পোতা আছে শুনে লোক ছুটে যায়! 
অর খুঁড়তে আরম্ভ করে। খুঁড়তে খুড়তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক 
থোড়ার পর এক জায়গায় কোলে ঠন্‌ করে শব্ধ হল; কোদাল ফেলে দেখে, 
কলরীঁবেরিয়েছে কিনা । কলদী দেখে নাচতে থাকে । 

“কলশী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে, আর খুব আনন 
দর্শন; স্পর্শন, সস্ভোগ! কেমন?” 

৫---৪র্থ 
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মণি_ আজ্ঞা, হা। 
ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথ! কহিতেছেন-__ 


[ আমার আপনার লোক কে? একাদশী করার উপদেশ ] 


“আমার যারা আপনার লোক, তাদের বোকৃলেও আবার আসবে। 

“আহ, নবেন্দ্রের কি স্বভাব! মা কাঁলীকে আগে যা ইচ্ছে তাই বলত: 
আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, গালা, তুই আর এখানে আসিস্‌ ন|) 
তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে । যে আপনার লোক, তাবে 
তিরস্কার করলেও রাগ করবে ন!। কিবল? 

মণি_ অজ্ঞ, ইহ] 

শ্ররামকঞ্__-নরেন্ছ্র স্ব তঃসিদ্ব__নিরাবারে নিষ্ঠা । 

মণি (সহান্তে)_যখন আসে, একটা কাণ্ড সঙ্গে করে আনে। 

ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন, বলিতেছেন “একটা কাই বটে” ! 

পরদিন মঙ্গলবার, ২৫শে ডিসেম্বর কষ্চপক্ষের একাদশী । বেল! গ্রা 
এগারটা হইবে। ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই। মণি ও রাখালা? 
ভক্তের! ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)_ একা শী করা ভাল। ওতে মন ঝড় পবিং 
হয় আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন? | 

মণি- আজ্ঞা, হা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_.থই ছুধ খাবে১_-কেমন ? 


নবম খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গৰিদ্ট্ে 


দক্ষিণশ্বরমদ্দিরে প্লাখাল, নাম, কেদার প্রভৃতি 
ভক্তসঙ্গে ঘেদান্তবাদী সাধুগঙ্গে ব্রহ্গজ্ঞানের ক্ষ! 


চ।কুর গ্রীবামকঞ্চ গাড়ীতে উঠিয়াছেন--৬কালীঘাট দর্শনে যাইবেন। শ্রীবুক্ত 
ঘবর পেনের বাটা হইয়া যাইবেন_-মধরও সেখান হইতে সঙ্গে যাইবেন। 
আজ শনিবার অমাবন্ত! ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। বেল! একট! হইবে। 

গাভী তাহার ঘরের উত্তর বারান্দার কাছে দীড়াইয়। আছে। 

মণি গাড়ীর দ্বারের কাছে আ(সিয়া ঈীড়াইয়াছেন। 

মণি (শ্রীরামকৃষ্জের প্রতি )- আজ্ঞা, আমি কি যাব? 

শীরামকৃষ্-_কেন? 

মণি--কলকাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম। 

শ্ীরামকৃঞ্জ ( চিন্তিত হইয়া )_-আবার যাবে? এখানে বেশ আছ। 

মণি বাড়ী ফিরিবেন__কয়েক ঘণ্টার জন্ত__ঠাকুরের মত নাই। 

রবিবার ৩৫শে ডিসেম্বর; পৌধ শুক্র প্রতিপদ তিথি। বেলা তিনটা 
হইয়াছে । মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন,_একটি তক্ত আসিয়া 
বলিলেন, প্রন্থ ডাকিতেছেন। ঘরে ঠাকুর তক্তসঙ্গে বপিয়া আছেন। মণি 
গিয়া! প্রণাম করিলেন ও মেঝেতে ভক্তদের সঙ্গে বসিলেন। 

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার গ্রসৃতি ভক্তের আসিয়াহেন। তাহাদের 

সঙ্গে একটি বেদাস্ত-বাদী সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর যে দিন রামের বাগান 
দশন করিতে "যান, সেই দিন এই সাধুটির সহিত দেখা হয়। সাধু পার্খের 
খাগানের একটি গাছের তলায় একাকী একটি থাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম 
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আঁজ ঠাকুরের আদেশে এই সাধুটিকে সঙ্গে করিয়া! আনিয়াছেন। সাধু 
ঠাকুরকে দর্শন করিবেন-_ ইচ্ছ। করিয়াছেন। 

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথ! কহিতেছেন। নিজের কাছে ছোট 
তক্তাটার উপর সাধুকে বসাইয়াছেন। কথাবার্তা হিন্দীতে হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্চ-_-এ সব তোমার কিরূপ বোধ হয়? 

বেদাস্তবাদী সাধু--এ সব স্বগ্রব্থ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম সত্য, জগব্থ মিথ্যা? আচ্ছ। জী ব্রহ্ম কিরূপ? 

সাধু-_শবই ব্রঙ্গ। অনাহত শব্দ। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_কিন্তু জী শব্ধের প্রতিপাদ্য একটা আছেন। কেমন? 

সাধৃ-_বাচ্য* ও হ্যায়, বাচক ও হ্যায়। 

এই কথ! শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। স্থির_চিত্রাপিতের 
স্তায় বসিয়] আছেন। সাধু ও তক্তেরা অবাক্‌ হইয়া ঠাকুরের এই সমাধি- 
অবস্থ। দেখিতেছেন। কেদার সাঁধুকে বলিতেছেন-_ 

“এই দেখো জী। ইলকো সমাধি বোল্তা হ্যায়।ঃ 

সাধু গ্রন্থেই লমাধির কথ! পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই। 

ঠাকুর একটু একটু প্রৃতিশ্থ হইতেছেন ও জগন্সাতার সহিত কথা 
কহিতেছেন। বলিতেছেন-_-“ম1 ভাল হব_বেহস করিস নে-সাধুর সঙ্গে 
সচ্চিদানন্দের কথ| ক*ৰ !-মা সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস কর্বো ! 

সাধু অবাক্‌ হইয়। দেখিতেছেন ও এই সকল কথ। শুনিতেছেন। এইবার 
ঠাকুর সাধুর সহিত কথা কছিতেছেন--বলিতেছেন--আব, সোহহং উড়ায়ে 
দেও। আব হাম তোম ;-বিলাল| (অর্থাৎ এখন লোহহং'সেই আমি 
উড়ায়ে দাও ;--এখন “আমি তুমি? )। 

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন--এস তকে নিয়ে ছানদ 
করা যাক। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন? 


ক বাচ্যবাচকভেদেন 'ত্বমেব পরমেশ্বর'- আধামরামায়ণ 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৬৯ 


কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটী মধ্যে বেড়াইতেছেন,_-সঙ্গে রাম 
বেদার, মাষ্টার প্রভৃতি । 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের কেদারের প্রতি উপদেশ-_সংসার ত্যাগ ] 


শ্রীরামকুষ্ণ ( সহান্তে )-_সাধুটিকে কি রকম দেখলে ? 

কেদার-_শুক্ষ জ্ঞান ! সবে হাড়ি চড়েছে, এখনও চাল চড়ে নাই ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। সংপার যে ত্যাগ করেছে, সে 
অনেকটা এগিয়েছে। 

*সাধুটা প্রবর্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হুল না। যখন 
তার প্রেমে মর্ত হওয়া যায়, আর কিছু ভাল লাগে না, তখন-.. 


যতনে হৃদয়ে রেখে! আদরিণী শ্তাম! মাকে ! 
মন, তুই দেখ২আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে! 
ঠাকুরের তাবে কেদার একটা গান বলিতেছেন-_- 
মনের কথ! কইবে! কি সই, কইতে মানা-- 
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না। 
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, 
ও সে দুই এক জনা) ভাবে ভাসে রসে ভোবে, 
ও সে উজান পথে কবে আনাঁগোন৷ (তাবের মানুষ )। 


ঠাকুর নিজে ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪ট1 বাজিয়াছে,_-মা কালীর ঘর 
খোল! হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। 
মণি সঙ্গে আছেন। 

কালীঘরে প্রবেশ করিয়া! ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। 
সাধুও হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়! মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন। 

“শ্রীরামকৃষ্ণ _কেমন জী, দর্শন ! 
সাধু (ভক্তিতরে)-_কালী প্রধান হ্যায়। 
শ্ররামকষ্ণ-__কালী ব্রঙ্গ অভেদ। কেমন জী? 
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সাধু-__যতক্ষণ বহিশ্মুখি, ততক্ষণ কালী মানতে হবে। যতক্ষণ বহির্পথ 
ততক্ষণ ভাল মন্দ £ ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য। 

*এই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বিমুখ, ততক্ষণ 
স্ত্রীলোক ত্যাজ্য । আর উপদেশের জন্ত এট] ভল ওট| মন্দ ;_-নচেৎ জষ্টাচার 
হবে।” 

ঠাকুর সাধুর সঙ্গে কথা কছিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন। 

শ্রারামকৃষ্ণ--দেখলে)_-সাধু কালীথরে গ্রণাম করিলেন! 

মণি_ আজ্ঞা? ই]। 

পরদিন সোমবার ৩১শে ডিসেম্বর । বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর তত্তসঙ্গে 
ঘরে বমিয়া আছেন। বলরাম, মণি রাখাল লাটু, হরীশ গওভূতি আছেন। 
ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন-_- 


[ মুখে জ্ঞানের কথা-_হুলধাঁরীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা ] 


*হলধারীর ছ্ঞানীর ভাব হিল। সে অধ্যাত্ব, উপনিষৎ,__এই সব রাতদিন 
পড়তো৷ | এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাকাতো৷ | আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে 
একটু একটু খেলাম, তখন বল্লে, তার ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হুবে ? 
আমি বল্লাম, “তবে রে শ্তালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে ॥ তোর গীতা 
বেদান্ত পডার মুখে আগুন ! দ্যাখো! না, এদিকে বলছে জগৎ মিথ্যা !--আবাঁর 
বিষুঘরে নাক সিটকে ধ্যান! 

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ভক্তের কলিকাতায় চলিয়! গিয়াছেন। ঘরে 
ঠাকুর মার চিস্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতির 
নুমধুর শব শোনা যাইতে লাগিল । 

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে সুর করিয়৷ মার 
সহিত কথ! কছিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া! আছেন। 


[ ঠাকুর প্ররামকঞ্চ ও বেদান্ত ] 
ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন-হুরি গু! হরি ও! হরি ও! মাকে 


দক্ষিণেশ্বর মণিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৭১ 


বলিতেছেন ম1! ব্রহ্গজ্ঞান দিয়ে বেছ'স্‌ করে রাখিস্‌ নে! ব্রঙ্গজ্ঞান চাই 
না মা! আমি আনন্দ করবো ! বিলাস করবো ! 

আবার বলিতেছেন,_ব্দাস্ত জানি না ম]! জানতে চাই না মা! ম| 
তোকে পেলে বেদ বেদাস্ত কত নীচে পভে থাকে । 

ঠাকুর আবার বলিতেছেন-_-কৃষ্ণ রে! ছেরে বলবো, খা রে-নে রে: 
বাপ। কুষ রে বল্‌বো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এমেছিস বাপ।, 


দ্বিতীয় গরম 
জ্ঞান ও বিঢান্ন পথ-ভর্তিযোগ ও ব্রন্গজ্ঞান 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্* ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা! হইবে । আজ 
পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবাঁর ২রা জাঙ্নুয়ারী ১৮৮৪ থুষ্টাঝ। ঘরে রাখাল ও মণি 
আছেন। মণির আজ প্রহুসঙ্গে একবিংশতি দিবস। 

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি )-বেশী বিচার করা ভাল্‌ না। আগে ঈশ্বর 
তারপর জগৎ)_তীাকে লাভ করলে তার জগতের বিষয়ও জান] যায়। 

(মণি ও রাখালের প্রতি)--“ষছু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত 
বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জান্তে পারা যায়। 

*তাই তো] খধিরা বাল্মীকিকে “মরা” “মরা” জপ করতে বলেন। 

“ওর একটু মানে আছে) "মা? মানে ঈশ্বর, “ৰা মানে জগৎ,আগে 
ঈশ্বর, তার পরে জগৎ। 


[ কৃষ্ণকিশোরের সহিত “মরা, মগ্ত্রকথা ] 


কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, “মরা” “মরা” শুদ্ধ মন্ত্র-খ্খষি দিয়েছেন বলে। ম 
মানে ঈশ্বর, রা মানে জগৎ 


২ শ্রীহ্নীরামকুষ্ণকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৩, ২র! জানুয়ারী 


"তাই আগে বাল্ীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে 
কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ভাকৃতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন। তার পর 
বিচার- শান্ত, জগৎ। 

[ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন--'মা বিচার বুদ্ধিতে বভাঘাত দাও+_-১৮৬৮ ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি )--তাই তোমাকে বল্ছি।_ আর বিচার কোরো 
না। আমি ঝাউতল থেকে উঠে যাচ্ছিলাম এ কথা বলতে । বেশী বিচার 
করলে শেষে হানি হুয়--শেষে হাজরার মত হয়ে যাবে । আমি রানে একলা 
রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম আর খলেছিলাম--ম] বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত 
দাও ।” 


“বল আর (বিচার) কর্বে না?" 
মণি--আল্তা, ন]। 


প্রীরামকষ*-_ভক্তিতেই সব পাওয়। ঘায়। যার! ত্রহ্গজ্ঞান চায়, যদি 
ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্গজ্ঞানও পাবে। 

“তার দয়! থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে ? ওদেশে ধান মাপে, যেই 
রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। 

[ পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-_-পঞ্চবটাতে সাধনকালে প্রার্থন! ] 

“তাকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড় কৃটো বোধ হয়। পগ্মলোচ* 
বলেছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভাঁয় যাবো, তার আর কি?-- 
তোমার সঙ্গে হাঁড়ীর বাড়ী গিয়ে খেতে পারি ! 

“তক্তি দ্বারাই সব পাওয়! যাঁয়। তাকে ভাল বাস্‌্তে পারলে আর 
কিছুরই ভভাব থাকে না। তগবতীর কাছে কাত্তিক আর গণেশ বে 
ছিলেন, তাঁর গলায় মশিময় রতুমাল।। মা বল্লেন, “যে ব্রহ্মাণ্ড আগে 
গ্রদক্ষিণ ক'রে আস্তে পারবে, তাকে এই মাল! দিব।” কান্তিক তৎক্ষণাৎ 
ক্ষগবিলম্ব না ক'রে মমুর চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে আন্তে মাবে 
প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। গণেশ জানে, মার ভিতরেই বরঙ্গাণ্ড ! ম 
প্রসন্ন] হঃয়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কান্তিক 
এসে দেখে যে দাদা হার প'রে বলে আছে। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে গড 


*্মাকে কেদে কেদে আমি বলেছিলাম, “মা, বেদ বেদান্তে কি আছে, 
সামায় জানিয়ে দাও, পরাণ তশ্বেকি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি 
কে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন । 

“তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,-কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন । 


[ সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন--শিবশক্তি, নুমুও্স্ত প, গুরুকর্ণধার, 
সচ্চিদানন্দসাগর ] 


“একদিন দেখালেন, চতুর্দিকে শিব আর শক্তি। শিব শক্তির রমণ। 
মানু, জীব, জন্ত, তরুঃ লতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি !_ পুরুষ 
আর প্রকৃতি । এদের রমণ। 

"আর একদিন দেখালেন নৃমুণ্স্ত,পাকার !_পর্বতাকার ! আর কিছুই 
নাই !_আমি তার মধ্যে একলা ব'সে! 

“আর একবার দেখালেন মহাসমুদ্ত্র! আমি লবণ-পুত্তলিক! হয়ে মাপতে 
খাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কপায় পাথর হয়ে গেলুম !- দেখলাম জাহাজ 
একখানা ;--অমনি উঠে পড়লাম !--গুরু কর্ণধার ! ( মণির প্রতি ) সচ্চিদানন্দ 
গুরুকে রোজ ত মকালে ডাকো? 

মণি--আশজ্ঞা, হা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--গুরুঃ কর্ণধার । তখন দেখছি, আমি একটা তুমি একটী। 
আবার লাফ দিয়ে পঠড়ে মীন হলাম। সচ্চিদ।নন্বসাগরে অনন্দে বেড়াচ্চি 
দেখলাম । 

“এ সব অতি গুহা কথ।! বিচার করে কি বুঝবে? তিনি যখন দেখিয়ে 
দেন, তখন সব পাঁওয়! যায়-_কিছুরই অভাব থাকে না!” 


ততীয় গরিচ্ছ্দ 


সাধনক্চালে ঘনেলতলায় ধ্যান, ১৮৫১-৬১-- 
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি গমন-_রঘুবীরের জমি রেজেস্ত্রী ১৮৭৮-৮০ ] 


ঠাকুরের মধ্যাহ্ে সেবা হইয়াছে । বেলা! প্রায় ১ট1। শনিবার ৫ই জাচুয়ারী। 
মণির আজ প্রভুসঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস। 

মণি আহারাস্তে নবতে ছিলেন--হুঠাৎ শুনিলেন, কে তাহার নাম ধরিয়া 
তিন চাঁর বার ডাকিলেন। বাইরে আসিয়৷ দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের 
উত্তরের লহ্ব৷ বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ডাকিতেছেন। মণি 
আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। 

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়। কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-তোমাঁরা কি রকম ধ্যান করো ?__-আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানা 
রূপ দর্শন কর্তাম। একদিন দেখলাম সামনে টাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, 
দুজন যেয়েমানষ ! মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, “মন ! তুই এসব কিছু চাস্‌ 1 
সন্দেশ দেখ লাম গু! মেয়েদের মধ্যে এক জনের ফাদি নৎ! তাদের ভিতর 
বাহির সব দেখতে পাচ্ছি, নাড়ী-ছড়ী, মলমুত্র, হাড়, মাংস, রক্ত! মন 
কিছুই চাইলে না 

“তার পাদপল্মেতেই মন রহিল। নিক্তির নীচের কাটা আর উপরের 
কাটা, মন সেই নীচের কাটা । পাছে উপরের কাটা (ঈশ্বর) থেকে মন 
বিমুখ হয়, সদ।ই আতঙ্ক। একজন শুল হাতে সদাই কাছে বসে থাকৃত ;-_ 
ভয় দেখালে, নীচের কাটা উপরের কাটা থেকে তফাৎ হলেই এর খড়ি 
মারবে! ! ” টা 

“কত্ত কাঁমিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ বরে 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি তক্তসঙজে ণ৫ 


ছলাম- জমিন, জরু, টাক11* রঘৃবীরের লামের জমি ওদেশে বেজেছি কর্ধে 
গছলাম। আমায় সই কর্তে বল্লে, আমি সই করুম না। “আমার জমি” 
[লে তে বোধ নাইী। কেশব সেনের গুরু ব'লে খুব আদর করেছিল । আম 
এনে দিলে১__-তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই । সন্ন্যাসীর সঞ্চর করতে নাই। 

“ত্যাগ না হলে কেমন করে তাকে লাভ করা যাবে! যদ্দি একট! 
ভনিষের পর আর একটা জিনিষ থাকে, তা হলে প্রথম জিনিষটাকে না 
(র।লে কেমন করে আর একট জিনিব পাবে? 

“নিক্ষাম হয়ে তাঁকে ডাকৃতে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে 
নাম হয়। ঞুব রাজ্যের জন্ত তপস্তা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে 
পয়েছিলেন। বলেছিলেন, “যদি কীচ কুড়বতে এমে কেউ কাঞ্চন পায় তা! 
ভবে কেন?” 

[ দয়া, দানাদি ও ঠাকুস্ন শ্রীরামকৃষ্ণ_চৈতন্তদেবের দান ] 

"ত্বগ্ুণ এলে তবে তাকে লাঁত করা যায়। 

প্দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়__সে ভাল না। তবে 
ন্ফাম করলে ভাল কিন্তু নিষ্াম করা বড় কঠিন। 

“সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে “আমি কতক গুলো 
!কুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল, এই গৰ করবো, ঠাকুর আমায় 
র দাও! তার সাক্ষাৎকার হলে ওসব বাধন] এক পাশে পড়ে থাকে। 

“তবে দয়ার কাজ--দানাদি কাজ-_কি কিছু কর্বে না? 

*তা নয়। সাম্নে ছুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়। উচিত। 
প্রানী বলে, “দেরে দেরে, এরে কিছু দে)” তা না হলে, "আমি কি করতে 
পারি”--ঈশ্বরই কর্তী আর সব অবর্তা+ এরূপ বোধ হয়। 

ভিদ্ষুঃ সৌ বর্ণ দিনাং নৈব পরিগ্রহেৎ। 
যন্মাদূভিক্ষুহিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রঙ্গহী ভবেখ। 
যস্মাদতি্ষু হিরণ্যং রসেন স্পৃ্টং চ স পৌঙ্ধসো! ভবেৎ । 


যম্মাদৃভিক্ষুহিরণ্যং রসেন গ্রাহাং চ স আত্মহা ভবেৎ । 
তন্মাদৃতিক্মুহিরণ্যং রসেন ন দৃষ্টঞ ম্প্টঞচ ন গ্রীহঞ্চ । [প্রমহংসোপনিষৎ 


৬ শ্রপ্্রামকৃষ্চকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই জাহুয়ারী 


পমহাপুরুষের! জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। 
শঙ্করা চার্ধ্যজীবশ্িক্ষার জগ্ “আমি” রেখেছিলেন । 

পঅন্নদানের চেয়ে জ্ঞান দান,, ভূক্তিদান আরও বড়। চৈতগ্ঞদেব তাই 
আচগ্াঁলে ভক্তি বিলিয়েছিলেন। দেহের নখ ছুঃখ তো আছেই। এখানে 
'আম থেতে এসেছো, আম খেয়ে যাও। জ্ঞানভক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরই বসত 
*আার সব অবস্ত। 


[ শ্বাধীন ইচ্ছা! (০০ ঘয1]1) কি আছে, ঠাকুরের পিদ্ধান্ত ] 


“তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তা” হলে লোকে পাপ করতে পারে 
তা নয়-যার ঠিক বোধ হয়েছে 'ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা” তার আর; 
বেতালে পা পড়ে ন!। 

*[21151151111817-রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (5:66 0111) বলে সে 
শ্বাধীন-ইচ্ছ! বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন। 

“যার। তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর প্র স্বাধীন ইচ্ছা-বোধ ন 
দিলে পাঁপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিথি 
1 দ্রিতেন ত। হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত । 

প্যারা তাকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই 'ম্বাধীন ইচ্ছা” 
বস্ততঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র । তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী।” 


চ্র্থ গরিচ্ছ্ 
গুরুদেব শ্রীরামক্ঞ্চ ভক্ত জন্য ক্রন্দন ও প্রার্থন 


বেলা চাঁরট। বাঁজিয়াছে। পঞ্চবটীঘরে শ্রীযুক্ত রাখল আরও ছু একটী ভক্ত 
মণির কীর্তনগাঁন শুনিতেছেন__ 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়। 

রাখাল গান শুনিয়! ভাবাবিষ্ট হইয়ুছেন। 

কিয়ৎঙক্গণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটাতে আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে 
বাবুরাঁম, হরীশ, ক্রমে রাখাল ও মণি। 

রাখাল--ইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হুইয়! গ্রান গাইতেছেন,_- 

বাচলাম সখি, শুনি কষ্জ নাম (ভাল কথার মন্দও ভাল )। 

(মণ্রি প্রতি) এই সব গান গাইবে-'সব সখি মিলি বৈঠল, (এই ত রাই 
তাল ছিল )]1 (বুঝি হাট ভাঙ্গল)! 

আবার বলিতেছেন, “এই আর কি !--তক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকা । 


[ শ্রীরাধা ও যশোদ] সংবাদ-_-ঠাকুরের 'আপনার লোক" ] 


“কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী 
ধ্যানন্থ ছিলেন। তারপর যশোদাকে বল্লেন, আমি আছ্যাশক্তি, তুমি আমার 
কাছে কিছু বর লও। যশোদ বল্লেন, “বর আর কি দিবে !-_-তবে এই বলো! 
_-ধেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা কর্‌তে পারি,-যেন এই চক্ষে তার 
তক্তের দর্শন হয়,--এই মনে তার ধ্যান চিস্তা যেন হয়,-আর বাক্য দ্বারা 
তার না গুণ গান যেন হয়! 

“তবে যাদের খুব পারা হয়ে গেছে; তাদের ভক্ত না হলেও চলে,_-কখন৷ 
কখন ভক্ত ভাল লাগে মা। পথ্ধের কাজের উপর চুণকাম ফেটে যায় ॥ 
অর্থাৎ যার তিনি অস্তরে বাহিরে তাদের এইন্ধপ অবস্থা ।” 


৭৮ শ্রীশ্ীরামকষ্ণচকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই জানুয়ার 


ঠাকুর ঝাউতলা৷ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীযূলে মণিকে আবা 
বলিতেছেন_-“তোমার মেয়ে স্ুর-_এই রক্ম গান অভ্যাস কর্তে পার ?- 
“সথি সে বন কত দূর !__যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর !'-_ 

(বাবুরাম দুষ্টে, মণির প্রতি )--দেখো, যারা আপনার তারা হল পর- 
রামলাল আর সব যেন আর কেড। যারা পর তারা হুল আপনার, 
দ্াখোনা, বাবুরামকে বল্ছি--'বাহে যা-_মুখ বে।!” এখন ভক্তরাই আত্মীয়। 

মণি- আজ্ঞা, হা। 


[ উন্মাদের পূর্বে পঞ্চবটাতে সাধন 1857-58-_চিৎশক্তি ও চিদাত্। ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( পঞ্চবটা দৃষ্টে )-এই পঞ্চবটীতে বসতাম !-কালে উন্মা 
হলাম !_-তাঁও গেল! কালই ব্রদ্দ। িনি কালের সহিত রমণ করে, 
তিনিই কালী-_আগ্ঠাশক্তি! অটলকে টলিয়ে দেন। 

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-_ভাবৰ কি ভেবে পরাণ গেল। যা 
নামে হরে কাল, পদে মহাকাল; তার কালরপ কেন হল।” 

“আজ শনিবার, মা কালীর ঘরে যেও ।” 

বকুলতলার নিকট আগিয় ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন-_ 

“চিদাত্বা আর চিৎশক্তি। চিদাত্বা পুরুষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি । চিদাত 
শ্রীরুষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত প্র চিৎশক্তির এক একটা ব্ূপ। 

প্অস্যান্ত তক্তেরা সথীভাব ব! দাসতাবে থাকৃবে। এই মুলকথা!” 

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কাঁলীঘরে গরিয়াছেন। মণি সেখানে মার চি' 
করিতেছেন দেখিয়! ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। 


[ ভক্তদের জগ্ জগন্মাতার কাছে ক্রদন-_-তক্তদের আশীর্ববাদ ] 


সমস্ত দেবালয়ে আরতি হুইয়! গেল। ঠাকুর ঘরে তক্তার উপর বসি 


মার চিস্ত। করিতেছেন । মেজেতে কেবল মণি বলিয়া আছেন। 
ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। 


কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। এখন ভাবের পূর্ণমাত্11_ঠারু 
মার সঙ্গে কথ! কহিতেছেন! ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আবার ক'রে ক 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙে পট 


কয়! মাকে করুণনম্বরে বলিতেছেন-__“ওমা, কেন সে রূপ দেখালি নি !-- 
সেই ভূবনমোহন রূপ! এত কোরে তোকে বল্লাম !--তা তোকে বল্লেতো। 
তূই শুন্বি নি1_তুই ইচ্ছাময়ী!” 

নুর করে মাকে এই কথাগুলি বল্লেন, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়। 

ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন-_ 

“ম] বিশ্বাপ চাই! যাক শালার বিচার !--সাত চোনার বিচার এক 
চোনায় যায়!_-ধিশ্বান চাই (গুরুবাক্যে)বালকের মত বিশ্বাস! 
_মা বলেছে, ওখানে ভূত আছে,_তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে ।-_ 
ম| বলেছে ওখানে জুজু !--তো তাই ঠিক জেনে আছে! মা বলেছে, ও তোর 
দাদা হয়_-তো! জেনে আছে পাঁচ পিকে পাচ আনা দাদা বিশ্বাস চাই! 


“কিন্ত মা! ওদেরই বা দেষ কি!_ওরা কি বরবে! বিচার একবার 
তো! করে নিতে হয় !__ দেখ না, এ সেদিন এত করে বল্লাম, তা কিছু হলো 
না_আজ কেন একেবারে_  *** *** 


ঠাকুর মার কাছে করুণ গদগদন্বরে কাদিতে কাদতে প্রার্থনা করিতে- 
ছেন। কি আশ্র্ঘ্য ! ভক্তদের জন্ত মা'র কাছে কাদছেন--“মা, যার! যারা 
তোমার কাছে আনছে, তাদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ কোরে !_মব ত্যাগ করিও 
না মা !-_ আচ্ছা, শেষে যা হয় কোরে! ! 


“মা, সংসারে যদি রাখে!, তে| এক একবার দেখ! দিস্‌!--না হলে কেমন 
করে থাকবে! এক একবার দেখা না! দিলে উংপাহ হবে কেমন করে মা 1-- 
তারপর শেষে যা! হয় কোরো!” 


ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন-- 
“ঘাখো, তুমি য। বিচার করেছো? অনেক হয়েছে !-আর না !_বল, আর 
করবে না?” মণি করজোড়ে বলিতেছেন, আজ্ঞা) না। 

শ্ররামকর্খ--অনেক হয়েছে! তুমি প্রথম আস্তে মাত্র তোমায় ত 
আমি বলেছিলাম--তোম।র ঘর।_আমি তো সব জানি? 

মণি ( কৃতাঞ্জলি )--আজ্ঞা, হা। 


৮০ শ্রশ্রীরামকখকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ৫ই জাহুয়ারী 


শ্রীরামকৃষ্ণ--তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাছির, তোমার 
আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে),এ সব ত আমি জানি? 

মণি (করজোড়ে )-_ আজ্ঞা, হা। 

শ্ররামরু্-ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম ।-_-এখন গিয়ে বাড়ীতে 
থাকো-_তাদের জানিও যেন “তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জান্বে। 
তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়”। 

মণি চুপ করিয়া! আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 

. শ্রীরামকৃষ্*_আর বাপের সঙ্গে প্রীত কে।রো--এখন উড়তে শিখে)" 

তুমি বাপকে অগ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌তে পারবে না? 

মণি (করজোড়ে )--আজ্ঞা, হা। 

শ্রকামকষ্জ_তোমায় আর কি বল্‌্বো, তুমি ত সব জানো 1--সব ত 
বুঝছে ? [ মণি চুপ করিয়া আছেন 

শ্রীরামককষ্*-_সব ত বুঝছ ? 

মনি-_আজ্ঞ|, একটু একটু বুঝছি। 

শ্রীরামকৃষ্৫$-_অনেকটা ত বুঝছে৷। রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ 
সন্ধষ্ট আছে। 

মণি হাগজোড় করিয়া! চুপ করিয়া আছেন।, শ্রীরামরু্জ জ্সাবার 
বলিতেছেন--তুমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাঁবে।? 


[ ভক্তসঙ্গে কীর্তলাননে-ম। ও জননী কেন নয়লীল। 1] 


ঠাকুর এইবার প্রকৃতিশ্ব হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। 
রামলালকে গান পাইতে কহিতেছেন ৷ ক্লামলাল গান গাহিতেছেন-_- 
(১) সমর আলে করে কার কামিনী । 
(২) কে রনে নাচিছে বামা শীরদবরণী। 
শোণিত সায়রে যেন তাসিছে নব নলিনী ॥ 
প্রীরামক্চ--মা আর জননী। যিনি জগৎরগে আছেল--সর্বব্যাগী 
হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জণ্স্থান। আমি মা বলতে বলৃতে সমাধি 


দক্ষিণেশ্বর--তক্তসঙ্গে গুরুরূপী শ্রীরামরুষ্ণ ৮১ 


তুম!_মা বল্তে বল্‌্তে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম ! যেমন 
জলেরা জাল ফেলে,--তাঁর পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। 
ড বড় মাছ সব পড়েছে। 


[ গৌরী পণ্ডিতের কথ'-_কালী ও গ্রীগৌরাঙ্গ এক ] 


"গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। 

“যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)-_-আবার তিনিই নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ।” 

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়! বলিতেছেন, যিনি আগ্যাশক্তি তিনিই নররূগী 
রামকৃষ্ণ হইয়া আপিয়াছেন ! শ্রীধুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবাল 
[ইতেছেন,__-এবার শ্রীগৌরাঙ্গলীলা__ 


(১) হি দেখিলাম রেঃ কেশব ভারতীর কুটীরে অপন্ূপ জ্যোতি, 
শ্গৌরাঙ্গ মূরতি, ছুনয়নে প্রেম বহে শতধারে ! 
(২) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 
শ্রীরামকুঞ্চ ( মণির প্রতি )-যারই নিত্য তারই লীলা । ভক্তের জগ্য 
শীলা । তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্তের ভালবাসতে পারবে, 
হবেই ভাই ভগিনী বাঁপ মা সন্তানের মত স্পেহ কর্‌তে পার্বে। 
“তিনি ভক্তের ভালবাসার জগ্ঘ ছোটটা হয়ে লীলা করতে আসেন।” 


৬--৪র্থ 


দশম খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিম। প্রভৃতি সঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছে 


গ্রারামকঞ্চর হন্তে আঘাত--সমাধি ও 
জগন্মাতান্ন সহিত কথা 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। বেলা তিনট 
শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী ৯৮৮৪ (২০শে মাঘ ১২৯০ সাল) শুরা যঠী। 

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া! ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে ৫ 
না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাহার বাম হা 
হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে। মাষ্টার কলিকাতা হইতে ভক্ত 
নিকট হইতে বাড়, প্যাড.ও ব্যাণ্ডেজ. আনিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজর! প্রভৃতি ভক্তের ঘরে আছে 
মাষ্টার আসিয়! ভূমিষ্ঠ হইয় ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন । 

শ্রীরামকষ্₹-_-কিগেো ! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল? এখন সেরে 
তে? 

মাষ্টার__ আজ্ঞা, হা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি )_ হ্যাগা, “আমি যস্ত্র তুমি যন্ত্রী”, তবে 
রকম হলে! কেন? 

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচরণ নিজের তীর্থ-দর্শনে 
গল্প করিতেছেন। ঠাকুর শুনিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে-তীর্ঘদর্শন। 

মহিমাচরণ-কাশী সিক্রে।লের একটি বাগানে একটা ব্রহ্মচরী দেখ লা 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিমা) প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৮৩ 


ল্লঃ এ বাগানে কুড়ি বংসর আছি। কিন্তু কার বাগান জানি না। আমায় 
ভাসা কর্‌লেঃ নৌকরী করো বাবৃ? আমি বল্লাম, “নাঃ। তখন বলে-_ 
কয়৷ পরিব্রাজক হায়? 

দ্নর্দদদাতীরে একটা সাধু দেখলাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন-__-শরীনে 
লকহচ্ছে। আবার এমন প্রণৰ আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, যে যারা থাকে 
দের রোমাঞ্চ আর পুলক হুয়।” 

ঠাকুরের ৰালকম্বভাৰ, ক্ষুধা পাইয়াছে; মাষ্টারকে বলিতেছেন, “কৈ; 
£ এনেছ 1” রাখালকে দেখিয়া! সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। 
কৃতিস্থ হইবার জন্ত ঠাকুর বলিতেছেন__“আমি জিলিপী থাবেো” আমি জল 
বো” | 

ঠাকুর বালকস্ব ভাঁব+-জগন্মীতাকে কেঁদে কেঁদে বল্ছেন--বঙ্গময়ী ! 
নামার এমন কেন করলি ? আমার হাতে বড় লাগ ছে 1--( রাখাল, মহিমা? 
জর! প্রস্তুতির প্রতি ) আমার ভাল হবে? ভক্তের ছে ছেলেটিকে যেমন 
ঝায়,_সেইবপ বল্ছেন “ভাল হবে বৈ কি!" 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি )-_যদিও শরীর রক্ষার জন্ত তুই আছিস্‌-_ 
তার দোষ নাই-_কেন না, তুই থাকুলেও রেল পর্যান্ত ত যেতিস না। 


[ প্রীরামকুষ্ের সম্তানতাঁব-ব্রক্গজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার” ] 


ঠাকুর আবার ভাবাবি্ট হইলেন। ভাৰাঝিষ্ট হইয়া বলিতেছেন-- 

“ও শু মা আমি কি বল্ছি! মা আমায় ব্রহ্গজ্ঞান দিয়ে বেছুস করো! 
নামা আমায় ব্রঙ্গজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে !-_তয়-তরাসে ।--আমার 
1 চাই।-ত্রহ্জ্ঞ/নকে আমার কোটা নমস্কার। ও যাদের দিতে হয়, তাদের 
1ও গে। আনন্ময়ী ! আনন্দময়ী ! 

ঠাকুর উচৈঃম্বরে "আনন্দময়ী ! আনন্বময়ী !” বলিয়া কাদিতেছেন আর 
বলিতেছেন-_ 

“আমি তরী থেদে খেদ করি (শ্তামা )। 
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগ! ঘরে চুরি ॥' 


৮৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ২রা ফেব্রুয়া 


ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন--“আমি কি অগ্ঠায় করেছি মা 1-_আ! 
কি কিছু করি মা1?-তুই যে সব করিস্‌ মা! আমি যন্ত্র, তুমি যদ 
(রাখালের প্রতি, সহান্তে ) দেখিস, তুই যেন পড়িস্‌ নে।-মান করে যে 
ঠকিস্‌ না! 

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন_-“মা, আমি লেগেছে বলে কি কীদ্‌ছি 
ন1।।--. 

“আমি এ খেদে করি €শ্বাম] ) 
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগা ঘবে চুরি ॥ 


দ্বিতীয় গরি্ছ 


কি করে ঈশ্বরকে ভাতে হয় ব্যাকুল হও 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জ বালকের ন্তায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন- 
বালক যেমন বেশী অস্থুখ হলেও এক একবার হেসে খেলে বেড়ায়। মহিমা 
ভক্তের সহিত কথ। কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ--সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলো! না বাবু! 

*বিবেক বৈরাগ্যের গ্ভায় আর জিনিস নাই। 

"সংসারীদের অস্রাগ ক্ষণিক-_-তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে !1--একা 
ফুল দেখে হয়ত ৰল্লে আহা ! কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি! 

পব্যাকুলতা চাই । যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্ঠ ব্যাতিবস্ত ক 
'তখন বাপ ম! ছুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিগ্ত। ফেলে দেয 
ব্যাকুল হলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন। তিনি যে ক'লে জন্ম দিয়েছে 
সেকালে তার ঘরে আমাদের হিস্তা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনা 
মা-_তার উপর জোর খাটে | “দাও পরিচয়! নয় গলায় ছুরি দিব। 

কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন-ঞ্আমি মা ব্‌ 
এইরূপে ডাকৃতাম--“ম! আননাময়ী !--দেখা দিতে যে হবে !- 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিম! প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৮৫ 


আবার কখন বলতাম,_-“ওহে দীননাথ--জগন্নাথ-_আমি ত জগৎ ছাড়া 
ইনাথ! আমি জ্ঞানহীন--সাধনহীন,_ভক্তিহীন_-আমি কিছুই জানি নাঁঁ- 
যাকরে দেখ! দিতে হবে 1৮-- 

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে স্থর করিয়া, কিন্ধপে তাহাকে ডাকিতে হয়, 
থাইতেছেন। সেই করুণ শ্বর শুনিয়! ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে,_ 
হিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া! যাইতেছেন। 

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন-- 

ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্তাম। থাকতে পারে 


তীয় গরিচ্ট্দে 


শিবপুর ভক্তগণ ও আম্মোক্তারী 
(বকলম! )-_শ্রামবু ভাক্তার 


শবপুর হইতে তক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দূর হইতে কষ্ট করিয়! 
াপিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ষ আর চুপ করিয়! থাকিতে পারিলেন না । 
1র সার আর গুটিকতক কথা! তাহাদিগকে বলিতেছেন। 

শ্রীরামরুষ্জ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি )__ঈশ্বরই সত্য আর সব 
সনিত্য। বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তীর রশবরধ্য। লোকে বাগানই 
দখে, বাবুকে চায় কয়জনে? 

তক্ত- আজ্ঞা, উপায় কি? 

শ্ীরামরু্$-_-সদলৎ বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য--এইটা 
বা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা। 

তক্জ--আল্তে, সময় কই? 

শ্ররামক্কষ্ণ__যাদের সময় আছে তারা ধ্যান ভজন করবে। 

“যারা একান্ত পারবে না, তারা ছবেলা খুব ছুটে! করে প্রণাম করবে। 
তশি ত অন্তর্ধ্যামী।-_বুঝছছেন যে, এর! কি করে! অনেক কাজ কর্তে হয়।, 


৮৬ শ্্রীরামকষ্ণচকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ২রা ফেব্রুয়ার 


*তোমাদের ডাক্বার সময় নাই,_-তাঁকে আন্মোক্তারী ( বকলম! ) দাও 
কিন্তু তাকে লাভ না! করলে-_তঁকে দর্শন ন| করলে, কিছুই হলো ল11” 

একজন তক্ত-_আল্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা! 

শ্রীরামকৃষচ-_ও কথা আর বোলো নাঁ। গঙ্জারই ঢেউ, ঢেউএর কি 
গঙ্গা নয়। আমি এত বড়লোক, আমি অমুক--এই সব অহঙ্কার না গে 
তাকে পাওয়া যায় নলা। “আমি টাপিকে তক্তির জলে ভিজিয়ে .সমভূ 
করে ফ্যালো। 


[ কেন সংসার? ভোগাস্তে ব্যাকুলতা৷ ও ঈশ্বরলাভ ] 


তক্ত--সংসারে কেন তিনি রেখেছেন ? 

শ্রীরামকুষ্খ-_হৃষ্টির জগ্ রেখেছেন--তার ইচ্ছ!। তীর মায়া। কাঁমি 
কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন । 

তক্ত-_কেন ভুলিয়ে রেখেছেন ? কেন তীর ইচ্ছা! ? 

ভীরামকুঞ্*--তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, ত1 হলে আর কে 
সংসার করে না, হষিও চলে ন!! 

“চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে । পাছে সঈছুরগুত 
চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রে 
দেয়। এ থই মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মং 
করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না ! 

পকি্ত দ্যাখো, এক সের চালে চৌদ্দগণ খই হয়। কামিনীকাঞ্চনে 
আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন? কত বেশী। তার রূপচিন্তা করলে রং 
তিলোশুমার রূপ চিতার ভম্ম বলে বোধ হয়।” | 

তক্ত--তাকে লাভ করবার জগ্ ব্যাকুলতা কেন হয় ন ? 

শ্রীরামরুষ্_ভোগাস্ত না হলে ব্যাকুলতা ছয় না। কামিনী কাঞ্চন 
ভোগ যে টুকু আছে সেটুকু তৃপ্ত না হলে জগতের মাকে মলে পড়ে না। 

“ছেলে যখন খেলায় মত হয় তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গে 
তখন বলে, “যা যাবো+। হৃদের ছেলে পায়র! লয়ে খেল! কচ্ছিল ) পায়রা 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৮৭ 


কছে,__'আয় তি তি! করে! পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তিযযাই হলো, অমনি 
[দতে আরম্ভ করলে । তথন এক জন অচেন1 লোক এসে বল্লে, আমি তোঁকে 
র কাছে লয়ে যাচ্ছি, আয়। সে তারই কাধে চড়ে অনায়াসে গেল। 

“যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে টুকতে হয় না। তাদের ভোগের 
সন! জন্ম থেকেই মিটে গেছে ।” 


[ শ্রমধু ড়াক্তীরের আগমন-্রীমধুস্থদন ও নামমাহাত্ম্য ] 


পাচট বাজিয়াছে। মধু ডাক্তার আসিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে 
বাড় ও ব্যাগ্ডেজ বীধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ছ্টায় হাসিতেছেনঃ আর 
[লিতেছেন, এরহিক ও পারত্রিকের মধুহদন | 

মধু (সহান্তে )- কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )-_কেন নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ 
য়। সত্যভামা যখন তুলাযস্ত্রে স্বর্মণি-মাণিক্য নিয়ে ঠাকুরকে ওজন 
চচ্ছিলেন, তখন হলো না! যখন রুক্ষিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে 
দলেন, তখন ঠিক ওজন হলো! 

এইবার ডাক্তার বাড় বাধিরা দিবেন। মেঝেতে বিছানা কর! হইল। 
ঠাকুর হাধিতে হাসিতে মেঝেতে আসিয়! শয়ন করিতেছেন। স্বর করিয়া 
(লিতেছেন প্রাইএর দশম দশ] ! বুন্দে বলে, আর কত বা হবে।* 

তক্তেরা চতুদ্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন-সব সখি 
মলি বৈঠল__-সরোবর কুলে !' ঠাকুরও হাসিতেছেন, ভক্তেরাও হীসিতেছেন। 
ড় বাধ! হুইয়! গেলে ঠ।কুর বলিতেছেন-_- 

“আমার কল্কতার ভাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শত্তুর বিকার 
হয়েছে, ভাক্তার ( সর্বাধিকারী ) বলে ও ক্ছু নয়, ও ওষধের নেশা ! তার 
পরই শস্তুর দেহত্যাগ হলো !” €শত্তুমন্লিকের মৃত্যু, 1877 ) 


চুর্ঘ গরিচ্ছে 
মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ 


সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়! গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাঁত 
হইতে আলসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ 
রাখাল, মাষ্টার । হাজরাঁও এক একবার আমিতেছেন। 

অধর --আপনি কেমন আছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ন্গেহমাখ! স্বরে ১__এই গ্ভাথো। হাতে লেগে কি হয়েছে। 
(সহান্তে ) আছি আর কেমন! | 

অধর মেঝেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন,-- 
তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো”! 

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতে- 
ছেন। ঠাঁকুর মন্ছমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন। 


[ মূলকথা অহৈতুকী তক্তি_-্বন্ব্ূপকে জানো” ] 


শ্রীরামকষ্চ (মহিমার প্রতি )-অহৈতুকী ভত্তি,_তুমি এইটি যি 
সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়। 

*মৃক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া» কিছুই চাই না,-কেবল তোমায় 
চাঁই 1” এর নাম অহেতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে--নানা 
কামনা করে; কিন্ত যদি কেউ কিছুই চায় না) কেবল ভালবাসে বোলে 
বাবুকে দেখতে আসে, তা হলে বাবুরও ভালবাস তার উপর হয়। 

পপ্রহলাদের অহৈতুর্কি ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিফাম ভালবাসা 
মহিমাচর্ণ চুপ করিক্া আছেন। ঠাকুর আবার তাহাকে বলিতেছেন, 
আচ্ছ!, তোমার যেষন তাৰ সেইরূপ বলি, শোন । ্‌ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )--বেদাস্তমতে হ্বম্বরূপকে চিন্তে হয়. কিন্ত 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিমা! প্রভৃতি তক্তসঙ্গে ৮৯ 


ংত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটা লাঠির স্বরূপ-_-যেন জলকে 
1গ কচ্ছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা । 

“সমাধিস্থ হয়ে এই অহুং চলে গেলে ব্রঙ্গকে বোধে বোধ হয় ।* 

ভক্তের] হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ৰঙ্গজ্ঞান হয়েছে? তা] 
দ হয়ে থাকে তবে উনি “আমি? “আমি” করিতেছেন কেন ? 

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। আমি” মহিম চক্রবর্তী,__বিদ্ধান, » এই 
মি" ত্যাগ করতে হবে। বিগ্ভার “আমি, তে দোষ নাই। শক্করাচার্য্য 
[াকশিক্ষার জন্ত “বিদ্যার আমি” রেখেছিলেন । 

'স্্ীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান ন1 থাকলে ব্রক্গজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে 
ঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালী লাগবে । 
[তীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। 

“তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কথন গমন, দোষের নয়। যেমন মলমৃত্র 
যাগ তেমনি রেতঃ ত্যাগ-_পায়খানা আর মনে নাই। 

“আধা ছানার মণ্ড কখন বা খেলে। (মহিমার হান্ত) সংসারীর পক্ষে 
ত দোষের নয়। 


[ সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


“সন্ন্যাীর পক্ষে খুব দোষের। জগ্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যযস্ত 
দখবে না। সন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,__থুথু ফেলে থুথু খাওয়1। 

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথ! কৰে না-_হাজার ভক্ত হলেও 
জতেন্ত্রিয় হলেও আলাপ করবে ন]। 

“সন্ন্যাসী কামিনীকাঞ্চন ছুইই ত্যাগ করবে-_যেমন মেয়ের পট পর্য্যস্ত 
দখবে না, তেম্সি কাঞ্চন--টাঁকা-ম্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাকলেও 
ধারাপ। * হিসাব, ছুশ্চিস্তা) টাকার অহঙ্কার, লৌকের উপর ক্রোধ, কাছে 
থাকলে এই সব এসে পড়ে ।--্র্ধ্য দেখ! য।চ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। 

"তাইতে। মাড়োয়ারী যখন হবদের কাছে টাক! জম] দিতে চাইলে, আমি 
ব্লাম 'তাঁও হবে না-_কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে” 


৯৩ শরশ্রীরামকঞ্ণকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ার 


“সর্ন্যাসীরও এ কঠিন নিয়ম কেন? তাঁর নিজের মঙ্গলের জগ্ভও বটে 
- আর লোকশিক্ষার জগ্ভ। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নিরপিপ্ত হয়_-জিতেঙি। 
হয়--তবু লোকশিক্ষার জন্য ক1মিনীকাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে। 

“সন্নযাপীর ষোল আন! ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে। তবে। 
ত তারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে! 

“এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্য।সী ন! দেয়, তবে কে দিবে ! 


[ জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার- খবি ও শুকরমাংস ] 


“ঠাকে লাত করে তবে সংসারে থাকা ঘায়। যেমন মাখম তুলে জ 
ফেলে রাখা । জনক ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন। 

“জনক ছুখান তরবার ঘোরাতেন--জ্ঞানের আবার কর্্বের। সন্ন্যাসী 
কর্মত্যাগ করে। তাই কেবল একখান! তরবার--জ্ঞানের । জনকের মত 
জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল ছুইই থেতে পারে । সাধুসেবা 
অতিথিসংকার এসব পারে। মাকে বলেছিলাম, মা, আমি শুটুকে সা! 
হব না। 

ত্রন্গজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে ন1। ব্রহ্মজ্নী খবি ব্রহ্মাননের 
পর সব খেতে পারতো1- শুকরমাংস পর্য্যন্ত ।” 


[ চার আশ্রম, যোগতন্ব ও শ্রীরামরুষ্ণ ] 


প্রীরামক্কষ্জ (মহিমার প্রতি )--মোটামুটী ছুইপ্রকার যোগ--কর্দযো? 
আর মনোযোগ,--কর্ষের দ্বার আর মনের দ্বারা যোগ। 

*তর্গচর্য্য, গারৃস্ক্য। বানপ্রস্থ আর সন্যাস--এর মধ্যে প্রথম তিনটাতে বর্ম 
করিতে হয়। সন্নযাসীর দণ্ডকমজলু; ভিক্ষাপান্র ধারণ করতে হয়। সন্ন্যাসী 
নিত্যকর্ম করে। কিন্ধ হয় ত মনের যোগ নাই--জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। 
কোন কোন সন্ন্যাসী নিত্যকর্্ম কিছু কিছু রাখে,--লোকশিক্ষার জ্। গৃহ 
ব1 অন্ঠান্ত আশ্রমী যদি নিষ্কায কর্ণ করতে পারে, তা হলে" তাদের বকর্পের 
ঘারা যোগ হয়। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিমা প্রভৃতি তত্তসঙ্গে ৯১ 


প্পরমহংস অবস্থায়-_যেমন শুকদেবাদির-_কম্্ম সব উঠে যাঁয়। পুজা 
প. তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ । বাহিরের 
র্ কখন কখন সাধ ক'রে করে- লোকশিক্ষার জগ্য। কিন্তু সর্বদা ক্মরণ 
'নন থাকে ।” 


মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রঘণ ও ঠাকুরের সমাধি 


[থা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে 
স্তর হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ একখানি বই লইয় 
তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্ম সম্বন্বীয় যে শ্লোক তাহা শুনাইতেছেন-_ 


“যদ্দেকং নিষফলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্। 
অগ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবজ্জিতম্‌ ॥ 
ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ে ৭ম শ্লোক গড়িতেছেন-_ 


“অগ্ির্দেৰে দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্। 
গ্রতিম। স্ল্নবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদশিনাম্‌ ॥ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হাদয়মধ্যে- স্ব্বুদ্ধি 
চুষ্যদের প্রতিমাই দেবত1_আর সমদশী মহাযোগীদিগের দেবতা সর্ববক্ত্ই 
মাছেন। 

'সর্ব্বত্র সমদণিনাম্‌্ঠ-_এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন 
যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়! সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড়,ও ব্যাণ্ডেজ 
[ধা ! ভক্ত সকলেই অবাক--এই সমদশী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ 
চরিতেছেন ! 

অনেকক্ষণ এই্রূপে দীড়াইয়া গ্রকৃতিত্ব হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ 


৯২ শ্রত্রীরামকঞ্চকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২র ফেব্রুয়া! 


করিলেন । মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিতক্তির প্লোক আবৃত্তি করি 

বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাব্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন-_ 

স্তর্হির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্। নাস্তর্হির্ষদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥ 

আরাধিতো যদি হুবিস্তপসা ততঃ কিম্। নাঁরাঁধিতো যদ্দি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ 

বিরম্‌ বিরম্‌ ব্রঙ্গন কিং তপস্তান্থু বৎস! ব্রজ ব্রজ দ্বিজ নপ্রং শঙ্করং ভ্ঞানিসিদ্ুম 

লভ লভ হরিতক্তং বৈষ্বৌক্তাৎ স্থপক্কাম্‌। ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ 
শ্ররামকৃ্$--আহা ! আহ! 


[ ভাগ ও ব্রহ্থাণ্ তুমিই চিদান্দ-নাহং নাহং ] 
শ্লোকগুলির আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাৰিষ্ট হইতেছিলেন আ্ 
কষ্টে ভাব সম্ঘরণ করিলেন। এইবার যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে-_ 
যন্তামিদৎ কল্লিতমিন্্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্‌ । 
সচ্চিৎম্থণৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্‌ ॥ 
“সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং_এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহা 
বলিতেছেন,--যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্গাণ্ডে।, 
এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাণযটুকং-- 
ও মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাি নাহং, ন শ্রোত্রৎ ন জিহ্বা! ন চ স্াণু নেত্রমূ। 
ন চ ব্যোম ভূমি নঁ তেজে! ন বায়ুঃ, চিদানন্দরূপঃ শিবাহহং শিবোইহম ॥ 
যতবার মহ্িমাচরণ বলিতেছেন-_-চিদানম্দরূপঃ শিবোহহং শিবোইহম 
'তবারই ঠাকুর সহান্তে বলিতেছেন-__ 
নাহং! নাহং !-তুমি তুমি চিদানন্দ ! 
মহিমাঁচরণ জীবন্ুুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া যট্চক্রবর্ণন] পড়িতেছেন 
তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থা় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন । 
এইবার ভুচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন-_ও সাস্তবী বিদ্যার 
সাস্তবী, যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ নাই। 


[ পূর্বকথা_-সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতা পাঠ'এ্রবণ ] 
মহিমা__রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, রাখাল, মহিম! প্রভৃতি তক্তসঙ্গে ৯৩. 


প্রীরামকুষ্জ ( সহান্তে)-_তুমি অত রামগীত। রামগীতা কচ্ছে,-তবে তুমি 
ঘর বেদাস্তী | সাধুর কত পড়তো এখানে । 
মহিমাচরণ প্রণব শব্ধ কিদ্ধপ তাই পড়িতেছেন--তৈলধারামবিচ্ছিষ্নম্‌-_ 
্রঘণ্ট/নিনাদবৎ্। ! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
“উর্দপুর্ণমধঃপূর্ণৎ মধ্য পূর্ণং যদাত্বকম্‌। 
সর্ধবপূর্ণং সআত্মেতি সমাধিস্থগ্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
অধর, মহিমাঁচরণ ক্রমে প্রণাম ক'রয়] বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


ষষ্ঠ গরিচ্ট্ে 


উন্মাদ অনশ্থা-সরলতা ও সত্যকথা 


[ব্দিন রবিবার, ৩র! ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দ। (২১শে মাঘ ১২৯০ সাল )। 
1 শুক্লা সপ্তমী | মধ্যান্কে সেবার পর ঠাকুর নিজাগনে বপিয়] আছেন। 
'লকাতা হইতে রাম স্থুরেন্ত্র প্রভৃতি ভক্তের! তাহার অস্থখ শুনিয়৷ চিন্তিত 
ইয়া! আসিয়াছেন। মাষ্টারও কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে বাড় 
ধা, ভক্তদের সহিত কথ। কহিতেছেন। 


[ পূর্বকথা1-_উন্মাদ, জানবাজারে বাস--স্রলতা ও সত্য কথা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-_-এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঁঢাকি 
রবার জো নাই। বালকের অবস্থা । 

“রাখাল আমার অবস্থ। বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, 
য়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে 
য়ে সব. কথা বলছিলো । তখন চেঁচিয়ে বল্লাম__“কোথা গে! মধুহ্দনঃ 
[বে এস, স্বামার হাত ভেঙে গেছে!” 

*সেজ বাঝআর সেজ গিক্সি যে ঘরে গুতো, সেই ঘরে আমিও শুতাম। 
টার ঠিক ছেলেটার মতন আমায় যত্ব কর্তো। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা । 


৪৪ উশ্ররামকষ্ণচকথান্ুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ওরা ফেব্রুয় 


সেজো বাবু বল্‌তো, বাব! তুমি আমাদের কোন কথাবার্! শুনতে পাও ? অ 
বলতাম, “পাই” । 

গ্সেজ গিন্লি সেজ বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও 
ভটচায্যি মশাই সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো- আমায় ন 
বসালে। তারপর আধ ঘণ্ট। পরে এসে বল্লে, চল বাবা, গাড়ীতে উ; 
চল”। সেজ গিন্সি জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি ঠিক এ সব কথ বল্ুম। আমি বট 
স্যাখগ! একটা বাড়ীতে আমর] গেনুম,_উনি আমায় নীচে বসালে-__উপ 
আপনি গেল ;--আধঘণ্টা পরে এসে ৰল্লে, চিল বাবা চল! সেজ গিশ্লি 
হয় বুঝে নিলে । 

“মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি, গাড়ী করে বাড়ী! 
চালান করে দিত। অন্য সরিকর! জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বণুম। 


একাদশ খণ্ড 


দক্ষিণেত্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ছ্ে 


ঠাকুর অনৈধ্য কেন ? মণি মলিকের প্রতি উপদেশ 


|কুর শ্রীরামকুঞ্চ মধ্যান্নের সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মেঝেতে 
ণি মল্লিক বসিয়া আছেন ঠাকুরের হাতে এখনও বাড় বাধা । মাষ্টার 
শলিয়া প্রণাম করিয়া মণি মল্লিকের কাছে মেঝেতে বসিলেন। আজ 
বিবার, কৃষ্ণ! ত্রয়েদশী ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ (১৩ই ফান্তুন) ১২৯০ সাল )। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )-_কিসে করে এলে? 
মা্টার-_-আজ্ঞ।, আলমবাজার পধ্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান থেকে হেঁটে 
সেছি। 


মণিলাল--উঃ! খুব ঘেমেছেন। 

প্রীরামকষ্ ( সহান্তে )--তাই তাবি, আমার এসব বাই নয়! তা না হলে 
ংলিসম্যান্র| (1018115170210) এত কষ্ট করে আসে। 

ঠাকুর কেমন আছেন_ হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__আমি এইটার জন্ত এক এক বার অধৈর্য হই--একে দেখাই 
াবার ওকে দেখাই--আর বলি হ্যাগ! ভাল হবে কি ? 

“রাখাল চটে)__- আমার অবস্থা! বোঝেনা । এক একবার মনে করি এখান 
থকে যাযযাক- আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে- কোথায় জলতে 
(ভতে যাবেখ্‌ 

“আমার বাঁপকের মত অধৈর্য অবস্থা আজ বলে নয়। সেজবাবুকে 
তি দেখাতাম, বল্তাম হ্যাগা আমার কি অনুখ করেছে? 


৯৬ রী ্রারামকৃষ্চকথামুত-_৪র্ঘথ ভাগ [ ১৮৮৪. ২৪শে ফেব্রু 


“আচ্ছা তা হলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই ?-_-ওদেশে যাবার সময় গোরুর গা। 
কাছে ডাকাতের মত লাঠি হাতে কতকগুলো! মানুষ এলো! । আমি ঠাকুর 
নাম কর্তে লাগলাম। কিন্ত কখন বলি রাম, কখন দুর্গাঃ কখন গু তৎসং 
যেটা! খাটে। 

€মাষ্টারের প্রতি )__”আচ্ছা কেন এত অধৈর্ধা আমার ? 

মাষ্টার__আপনি সর্বদাই সমাধিশ্থ-_তক্তদের জন একটু মন শরীরের উ 
রেখেছেন, তাই__শরীর রক্ষার জন্ত এক একবার অধৈর্য হন। 

শরামকৃষ্ণ--হ্যা, একটু মন আছে কেবল শরীরে __আর ভক্তি ভক্তনি 
থাকৃতে। 

[ 12011016012 দর্শন প্রস্তাব--$1 কুরের 209 01021 দর্শন কথ] ] 

মণিলাল মল্লিক 72%1717১16190এর গল্প করিতেছেন। 

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন-_বড় সুন্দর যৃন্তি-_শুনে ঠাকুে 
চক্ষে জল আসিয়াছে । সেই বাৎসল্যরসের প্রতিমা যশোদার কথ শুনি 
ঠাকুরের উদ্দীপন! হইয়াছে,_তাই কাদিতেছেন। 

মণিলাল--আপনার অন্ুখ,--তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দে? 
আস্তেন_-গড়ের মাঠের প্রদর্শনী । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি )--আমি গেলে সব দেখতে পাব ন| 
একটা কিছু দেখেই বেহা'স হয়ে যাবো,__আর কিছু দেখা হবে না। চিডি। 
থানা €2০০1০1০০] 9:06) দেখাতে লয়ে গিছলো। সিংহ দশ 
রুরেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম,__ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপ 
হলো-_তখন আর অন্ত জানোয়ার কে দেখে-সিংহ দেখেই ফিরে এলাম 

তাই যছু মগ্নিকের মা একবার বলে, 78171016004 একে নিয়ে চল, 
আবার বলে, না। 
মণি মল্লিক পুরাতন ব্রহ্গজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হুইয়া্থে। ঠাক 
তাহারই ভাবে, কথাচ্ছলে, তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। 
[পূর্ববকথা_জয় নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন--গোরীপর্ভিত - 
শ্রীরামকষ্*--জয় নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। পিয়ে দেখলাম বেশ 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মণি মল্লিক, রাখাল মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৯৭ 


বটা। ছেলেগুলি বুট পরা )--নিজে বল্পে আমি “কাশী যাবো+। যা! বল্লে 
ই শেষে কল্ে। কাণীতে বাস-আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো ।* 

“বয়স হলে সংসার থেকে এ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। 
বল? 

মণিলাল-__ই1) সংসারে ঝঞ্ধাট ভাল লাগে না। 

শ্রীরামক্কঞ্ণ-__গৌরী স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা কর্তো। সকল স্ত্রীই 
বতার এক একটি রূপ। 

( মণিলালের প্রতি )_-”তোমার সেই কথাটী এদের বলতো গ|।” 

মণিলাল (সহান্তে )_-নৌক। করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো! । একজন 
গুত বিগ্ভার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। “আমি নানা শান্তর পড়িছি,_বেদ বেদান্ত 
ষড়দশন।” একজনকে জিজ্ঞাসা কলে-_-বেদান্ত জান? সেবল্লে, “আজ্ঞা 

” “তুমি সাথ্খ্য পাতঞ্জল জান 1__'আজ্ঞা না” দর্শন টর্শন কিছুই পড় 
ই? 'আজ্ঞ] না। 

“পণ্ডিত সগর্ধে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন 
[য়ে ভয়ঙ্কর ঝড়২_নৌকা ডুবতে লাগলো । পেই লোকটি বঙ্পে, পণ্ডিতজী 
[পনি সাতার জানেন? পণ্ডিত বলেন, “না? । সে বলে, আমি সাধ্য 
[তঞ্জপ জানি না, কিন্তু সাতার জানি? 


[ ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত-_লক্ষ্য বেধা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে নান! শান্ত জানলে কি হবে 1 ভবনদী পার হতে 
নাই দরকার। ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত। 
“লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোপাচার্য্য অর্জুনকে িজ্ঞাসা কর্লেন, তৃমি কিকি 
খৃতে পাচ্ছ ?--এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? অঙ্ভুন বল্লেন,_. 
মাকে দেখতে পাচ্ছ' 1 এনা । গাছ দেখতে পাচ্ছ? 1-"না। 


* চুদি ১৮এষএর পূর্বে পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন। গঙ্ডত জান 
মন ১৮৬৯ | জন্ম ১৮০৪। কাণীপ্রাপ্ত ১৮৭৩ খুঃ। 
৭.৪ 


৪৯৮ গশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_-৪র্থ [ ১৮৮৪, ২৪শে ফেব্রুয়া 


'গাছের উপর পাখী দেখতে পাচ্ছ 1--না/ | “তবে কি দেখতে পাচ্ছো+ ?- 
শুধু পাখীর চোখ+। 

"যে শুধু পাখীর চোখটা দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিধতে পারে । 

“যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্ব আর সব অবস্ত, সেই চতুর? অস্ত খব্‌ 
আমাদের 'কাজ কি? হচুমান বলেছিল, “আমি তিথি নক্ষত্র অতো! জানি ন 
-কেৰল বলাম চিন্তা করি। 

(মাষ্টারের প্রতি )-_-*খান কতক পাখা এখানকার জন্ত কিনে দিও। 

(মণিলালের প্রতি )--ওগো তৃমি একবার এ'র (মাষ্টারের ) বাবা 
কাছে যেও। ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে ।” 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দ 
শ্রাযুক্ত মণিলাল প্রভৃতিন প্রতি উপদেশ 


শ্ীরামকু নিজ আসনে বপিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভক্তে 
মেঝেতে বসিয়া ঠাকুরের মধুর কথামত পান করিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )--এই হাতি ভাঙ্গার পর একটা ভারি অব! 
বদলে যাচ্ছে । নরলীলাটি কেবল তাল লাগ.ছে। 

“নিত্য আর লীলা । নিত্য সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্ | 

“লীলা-_ঈশ্বরলীল।, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা । 


[ ভু সচ্চিদানন্ন-_৫বষ্ব্চরণের শিক্ষা-ঠাকুরের রামলীল! দর্শন ] 


*বৈষবচরণ বল্‌তো। নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে। ত 
শুনতুম না। এখন দেখছি ঠিক। বৈষ্ণবচরণ মাহ্গষের ছবি দেখে কোম? 
,ভাব- প্রেমের ভাব--পছন্দ করৃতে] | (৮ 

(মণিলালের প্রতি )১--শ্বরই মাছ্ছুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন-_তিনি 
মণিমল্লিক হয়েছেন। শিখরা শিক্ষা দেয়, তু সচ্চদাঈলা! 


ক্ষিণেষ্বরমন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি তক্তপঙ্গে ৯৯: 


,. একবার শিজের স্বরূপ ( সচ্চিদাননদ ) কে দেখতে পেয়ে মানুষ 
£ হয়। আর আনন্দ? ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। 
ঢারের প্রতি ) সে দিন গাড়ীতে আস্তে আস্তে বাবুরামকে দেখে 
হয়েছিল- তুমি তো৷ সে গাড়ীতে ছিলে। 

“শিব যখন হ্বন্বরূপকে দেখেনঃ তখন “আমি কি”! “আমি কি”! বলে 
করেন। 

'অধ্যাত্বে (অধ্যাত্ব রামায়ণে ) এ কথাই আছে । নারদ বল্ছেন, হে 
যত পুরুষ সব তুমি,_-সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন। 

'রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো! নারায়ণই এই সব 
ষের রূপ ধরে রয়েছেন ? অংসল নকল সমান বোধ হলো । 

“কুমারীপুজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক তগবতীর এক একটি বূপ। 
তব! কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ । | 


[ কেন অন্থথে ঠাকুর অধৈর্যা-__ঠাকুরের বালক ও ভক্তের অবস্থা ] 
(মারের প্রতি )--কেন আমি অন্থথ হলে অধৈর্য হই। আমায় 
[কের ম্বভাবে রেখেছে । বালকের সব নির্ভর মার উপর । 

“দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কোদল করতে করতে বলে, আমি 
বলে দিব। 
[ রাধাবাজারে দ্থরেন্ত্র কর্তৃক ফটোছবি তুলানো--1881 ] 


'রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো। সে দিন রাজের 
র বাড়ী যাবার কথা ছিল--কেশব সেন আর সৰ আসবে শুনেছিলুম। 
কতক কথা বল্‌বে। বলে ঠিক করেছিলাম । রাধাবাজ্জারে গিয়ে সব ভুলে 
[ম] তখন বল্লাম |_“ম! তুই বল্বি ! আমি আর কি বল্‌বো 1+ 


[ পুর্ব্বকথা-কোয়ারসিং--রামলালের মা £ কুমারী পুজা ] 


"আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়--বলে, আমার 
| 
বার রোগ! 


১০৬. শশ্ীরামকঞষ্ণচকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৪শে ফেব্রুয়া 


একোয়ার সিং বলে তোমার এখনও দেহের জগ্তে ভাবনা আছে। 
“আমার স্বভাব এই--আমার মা সব জানে । রাজেন্জ্র মিত্রের বা! 
তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা । সরন্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এ 
হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়! 
“তক্তের অবস্থায়-বিজ্ঞানীর অবস্থায়_রেখেছে। তাই রাখা 
প্রভৃতির সঙ্গে ফছকিমি করি । ভ্তানীর অবস্থায় রাখলে উটি হত লা! 
”এ অবস্থায় দেখি মাই সব হয়েছেন ! সর্বত্র তাকে দেখতে পাই! 
“কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন_ ছুষ্টলোক পর্ধ্যস্ত--ভাগবত পণ্ডিতে 
তাই পর্য্যস্ত। 
প্রামলালের মাকে বকৃতে গিয়ে আর পার্লাম না। দেখলাম তা; 
একটি রূপ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারীপুজ। করি। 
«আমার মাগ (ভক্তদের ্রীশ্রীম! ) পায় হাত বুলায়ে দেয়,__তার' 
আমি আবার নমস্কার করি । 
তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো, হৃদে থাকলে পা 
হাত দেয় কে !-_-কারুকে পা ছুতে দিতে না। 
“এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়। 
'ছ্যাথো, ছুষ্ট লোককে পধ্যস্ত বাদ দিবার জে! লাই ।- তুলসী শুকনো হে 
ছোট হোক, ঠাকুর সেবায় লাগবে ।” 


দ্বাদশ খণ্ড 


ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য 
অধর, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ অসুখে অধৈধ্য কেন? বিজ্তানীর অবস্ব! 


কুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যান্নে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্ত-সঙ্গে বসিয়! 
ছেন। শরীর সম্পূর্ণ নুস্থ নহে-_এখনও হাতে বাড় বাধা। আজ রবিবার 
১শে মাচ্চ ১৮৮৪ (১১ই চৈত্র ১২৯০)। 

নিজের অস্থখ,__কিন্ত ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে দলে ভক্ত 
[সিতেছেন। সর্বদাই ঈশ্বরকথ! প্রসঙ্গে--আনন্দ। কখনও কাীর্তনানন্দ 
খনও ব৷ ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া! ব্রঙ্গানন্দ ভোগ করিতেছেন! ভক্তের! অবাক্‌ 
ইয়। দেখে। 

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। 


[ নরেন্ত্রের বিবাহ-সহ্দ্ধ- নরেন্দ্র দলপতি? ] 


রাম--আর মিত্রের (1২. 81165) কণ্ঠার সঙ্গে নরেজ্জ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে । 
নেক টাকা দেৰে বলেছে। 

শ্ররামরুষ্ ( সহান্তে )-এ রকম একটা দলপতি টলপতি হয়ে যেতে 
রে। ও যে দিকে যাবে, সেই দিকেই একট! কিছু বড় হয়ে ঈাড়াবে। 

ঠাকুর নরেম্ত্রের কথা বেশী তুলিতে দিলেন না। 

শীরামৃষ্ (রামের প্রতি )--আচ্ছা, অন্থথ হলে আমি অধৈর্য হই 
কন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে তাল হবে। একবার ওকে 
ঈজ্ঞাসা করি । 

“কি জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয়। 


১০২ শ্ীশ্রীরামকষ্ণচকথামুত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৩শে 


“তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন । তাই সকল চিকিৎসককেই 
করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না'। 


[ পূর্ব কথা শস্তু মল্লিক ও হলধারীর অন্থথ ] 


্শস্ভুর ঘোর বিকার- সর্বাধিকারী দেখে বলে ওষধের, গরম । 

“ছলধারী হাত দেখালে, ডাক্তার বললে, চোখ দেখি,_ও ! পিলে হু 
হলধারী বষ্লে, পিলে টিলে কোথাও কিছু নাই। 

“মধু ডাক্তারের ওষধটি বেশ ।” 

রাম-_গঁধধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকট। সাহায্য ব 

প্রীরামকৃষ্ণ__ওধধে উপকার ন। হলে, আফিমে বাখে বন্ধ হয় কেন? 


[ কেশব সেনের কথা-_হ্থলভ সমাচারে ঠাকুরেষ বিষয় ছাপানো ] 


রাম কেশবের শরীর ত্যাগের কথ। বলিতেছেন। 

রাম-আপনি ত ঠিক বলেছিলেন+-ভাল গোলাপের--(. 
গোলাপের ) গাছ হলে মালী গোড়া শুদ্ধ খুলে দেয়,--শিশির পেলে 
তেজে গাছ হবে। সিদ্ধবচন ত ফলেছে? 

শ্রীরামরু্-_কে জানে বাপু১ অত হিসাব করি নাই; তোমরাই 

'বাম--ওরা আপনার বিষয় (ম্বলভ লমাচারে ) ছাপিয়ে দিয়েছিল। 

শ্রীরামকৃষ্চ--ছাঁপিয়ে দেওয়া! | একি ! এখন ছাঁপানে। কেন ?- 
খাই দাই থাকি, আর কিছু জানি না। 

*কেশব মেনকে আমি বল্লাম কেন ছাপালে ? তা বলে--তোমার 
লোক আসবে বলে। 


[ লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্জিত্বারা__হুম্ুমানসিংএর কুত্িমর্গন ] 


(রাম প্রভৃতির প্রতি )--"মাছুষের শক্তির দ্বার লোক-শিক্ষা হ্‌ 


ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিগ্তা ভয় কর। যায় না। 
“হই জনে কুস্তী লড়ে ছিল--হু্ছমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসঃ 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, অধর, মহিমা, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১০৩ 


সলমানটি খুব হষ্টপৃষ্ট। কুস্তীর দিনে, আর আগের পনর দিন ধরে, মাংস ঘি 
ৰ করে খেলে । সবাই ভাবলে, এই জিতবে । হস্ুমান সিং গায়ে ময়ল। 
[গড়--কদদদিন ধরে কম কম খেলে, আর মহাবীরের নাম জপতে লাগলো । 
যুদিন কুস্তী হল, সেদিন একেবারে উপবাস । সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয় 
[রবে। কিন্তু সেই জিতলো । যে পনর দিন ধরে খেলে, সেই হারলো! । 

“ছাপাছাপি করলে কি হবে ?1--যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের 
গছ থেকে আসবে । আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না। 


[ বাল্য-_কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ী সাধুদের পাঠশ্রবণ ] 


“আমি মুর্ধোত্তম” (সকলের হান্ত )। 

একজন ভক্ত-_তা হলে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদাস্ত--তা ছাড়াও কত 
ক-_বেরোয় কেন? 

শ্রীরামকুষ্জ (সহান্তে কিন্ত ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে (কামার- 
কুরে) সাধুর! যা প'ড়তো, বুঝতে পারতুম। তবে একটু আধটু ফাক যায়। 
কান পণ্তিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্ধু নিজে 
ঘ্ত কথা কইতে পারি না। 


[ পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেগ্ঠ? মূর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা! ] 


“তাকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য । লক্ষ্য বিধবার সময় অর্জুন 
ল্লেন_আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,_কেবল পাথীর চক্ষু দেখতে 
পাচ্ছি-_রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না_গাছ দেখতে পাচ্ছি না, পাখী 
পধ্যস্ত দেখতে পাচ্ছি না। 

"তাকে লাত হলেই হলো !__সংস্কত নাই জানলাম ! 

“তার কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর-_যে তাকে পাবার ভদ্ভ 
ব্যাকুল হয়। বাপের গকলের উপরে সমান স্নেহ। 

“বাপের পাচটি ছেলে,_ছুই একজন "বাবা বলে ডাকতে পারে। 
আবার কেউ ব! “বা” বলে ডাকে'স্”তেউ ব। “পা” বলে ডাকে১--সবটা উচ্চারণ 
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কর্‌ৃতে পারে না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাঁপের বেশী ভালব 
হবে 1 যে 'প” বলে, তার চেয়ে? বাবা! জানে- এর! কচি ছেলে, “বাবা” 
বল্‌তে পাচ্ছে না ।* 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় মন ] 


*এই হাত ভাঙ্গার পর একট! অবস্থা বদলে যাচ্ছে--নরলীলার দি 
মনট বড় যাচ্ছে। তিনিই মাছুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন। 

“মানীর প্রতিমায় তার পুজা ৯য়--আঁর মাছুষে হয় না? 

“এক জন সাদাগর লঙ্তার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কুলে ভে 
এসেছিল। বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটাকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। “আহ 
এটি আমার রামচক্্ের ম্যায় মূর্তি সেই নররূপ।” এই বলে বিভীষণ আননে 
বিভোর হলেন। আর এ লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পুজা আর আর 
কর্‌তে লাগলেন। 

“এই কথাটি আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার যে কি আনন হয়েছি 
বল! যায় না। 


[ পূর্বকথা-_বৈষ্ণবচরণ-_ফুল্ুইশ্রামবাজারের কর্তাভজাদের কথা ] 


*বৈজ্ঞবচরণকে জিজ্ঞাসা করতে 'ল্লে, যে যাকে ভাল বাসে, তা 
ইষ্ট বলে জান্লে, ভগবানে শীঘ্র মন হুয়। 'তুই কাকে ভালবাসিস? 
'অমুক পুরুষকে? । “তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান । ও দেখে 
(কাঁমারপুকুর, শ্তামবাজারে ) আমি বল্লাম-_এরূপ মত আমার নয়। আমার 
মাতৃতাব।” দেখলাম যে লম্ব! লম্বা কথ! বয়, আবার ব্যান্তিচার করে। 
মাগীর জিন্তাসা করুলে--আমাঁদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্পাম-হুবে 
খদি এক জনেতে ভগবান্‌ বলে নিষ্ঠা! থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাক্‌নে 
হবে লা” 
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রাম--কেদারবাবু কর্তীভজাদের ওখানে বুঝি গিছলেন? 

শ্রীরামকষ্খ--ও পাচ ফুলের মধু আহরণ করুরে। 

['হলধারীর বাবা" “আমার বাবা”_বুন্দাবনে ফেরতীগোষ্টদর্শনে ভাব ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম, নিত) গোপাল প্রস্থতির প্রতি )-- «ইনিই আমার ইষ্ট, 
ওইটি ষোল আন! বিশ্বাস হলে-_তাঁকে লাভ করা হয়-_দর্শন হয় । 

“আগেকার লোকের খুব খিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস? 

“মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলগাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে, 
ঠকুরের পেবার জগ্ভ সেই সব নিয়ে ছুই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী 
এলো। 


“রাম যাত্রা হচ্ছিল। €ককেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন। হুলধারীর 
বাপ যাত্রা! শুনতে গিছিল--'একেবারে দাড়িয়ে উঠল ।-_যে কৈকেয়ী সেজেছে 
তার কাছে এসে “পামরী !,-এই কথ! বলে দেউটা (প্রদীপ) দিয়ে মুখ 
পোড়াতে গেল! 

“ন্নান করবার পর যখন জলে দীড়িয়ে__রক্তবর্ণৎ চতুম্মুথম_-এই সব বলে 
ধ্যান কর্ত--তথন চক্ষু জলে ভেসে যেত! 

"আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চল্তেন, গায়ের দে'কানীব! 
দাড়িয়ে উঠত। বল্ত এ তিনি আস্ছেন। 

“যখন হালদার পুকুরে ম্বান করতেন, লোকে সাহস করে নাইতে যেত 
না। খবর নিত - উনি কি ত্রান করে গেছেন ? 

"রঘুবীর! 'রঘুবীর 1 বলতেন, আর তার বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত! 

"আমারও এ রকম হত। বৃন্দাবনে ফিরতি গোষ্ঠ দেখে, তাবে শরীর 
নূপ হয়ে গিছলে। । 

“তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয়তো কালীরূপে তিনি 
শাটছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে! এনূপ কথাও শোনা যায় ।” 


[ পঞ্চবটার হঠযোগী ] 
পঞ্চবটার ঘরে একটী হঠযোগী আসিয়াছেন। এড়েছর ক্বঞ্চবিশোরের 
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পুক্স রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটি লোক বর হঠযোগীকে বড় ভক্তি করে; 
কিন্ত তার আফিম, আর ছুধে মাসে পাঁচ টাকা খরচ পড়ে। রামপ্র 
ঠাকুরকে বলেছিলেন, “আপনার এখানে অনেক তক্তর1 আসে-_কিছু ব 
কয়ে দিবেন,--হঠযোগীর জগ্ভ তাহলে কিছু টাকা পাওয়1 যায়। 

ঠাকুর কয়েকটা ভক্তকে বলিলেন-_পঞ্চবটাতে হঠযোগীকে দেখে এে 
কেমন লোকটাী। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ 


“হাক্কুরদাদা' ও মহিমাচপ্ষণেন্র প্রতি উপদেশ 


“ঠাকুরদাদা” ছু একটি বদ্ধুসঙ্গে আসিয়। ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। বৰ 
২৭২৮ হইবে । বরাহুনগরে বাস। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের ছেলে,-কথক 
অভাস করিতেছেন। সংলার ঘাড়ে পড়িয়াছে,_-দিন কতক বৈরাগ্য হই 
নিরুদেশ হইয়াছিলেন। এখনও সাধন তত্জন করেন। 

ঞ্রামকষ্ণ--তৃমি কি হেঁটে আস্ছে! ? কোথায় বাড়ী? 

ঠাকুরদাদা-_আজ্ঞা, ই) বরাহনগরে বাড়ী। 

শ্রীরামকষ্ণ--এখানে কি দরকার ছিল? 

ঠাকুরদামা--আজ্ঞা, আপনাকে দর্শন করতে আসা, ত্বাকে ডাকি-_মা 
মাঝে অশান্তি হয় কেন? ছু পাচ দিন বেশ আনন্দে যায়--তারপর অশা 
কেন? 


[ কারিকর ) মন্ত্রে বিশ্বাস ) হরিতক্তি ; জ্ঞানের ছুটী লক্ষণ ] 


ভ্রীরামকষ--বুঝেছি,__ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাতে ঈাত বি 
দেয়__-ত1 হলে হয়--একটু কোথায় আটকে আছে। 
ঠাকুরদাদ1- আজ্ঞা, এইক়প অবস্থাই হয়েছে। 
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শ্রীরামকৃষ্- মন্ত্র নিয়েছ? 
ঠাকুরদাদা-_-আজ্ঞা, হয়েছে। 
শ্রীরামরুষ্- মন্ত্রে বিশ্বাস আছে ? 
ঠাকুরদাদার বন্ধু বলিতেছেন-_ইনি বেশ গান গাইতে পারেন। ঠাকুষ 
বলিতেছেন একটা গান গাঁও না গো। 
ঠাকুরদাদ| গাইতেছেন-_ 
প্রেম গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব, 
আনন্দ নিঝ'র পাশে যোগ ধ্যানে থাকিব। 
তত্বফল আহরিয়ে জ্রান ক্ষুধা নিবারিয়ে, 
বৈরাগ্য-কুদ্ছম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পৃজিব। 
মিটাতে বিরহ-তৃষা কুপ জলে আর যাব না, 
হৃদয়-করঙ্গ ভরে শাস্তি-বারি তুলিব। 
কভু ভাব শৃঙ্ত পরে, পদামুত পান করে, 
হাসিব কাদিব (আবার ) নাচিব গাইব । 
শ্ররামকৃষ্চ-__আহ1! বেশ গান ! আনন? নির্বর! তন্বকল ! হাসিব কাদিব 
নাচিৰ গাইব । 
"তোমার ভেতর থেকে এমন গান ভাল লাগছে--আবার কি! 
“সংসারে থাকতে গেলেই মুখ হুঃখ আছে-_একটু আধটু অশান্তি আছে? 
কাজলের ঘরে থাক্‌লে গায় একটু কালী লাগেই।” 
ঠাকুরদাদা__আজ্ঞা১, এখন কি কর্ব-_বলে দিন্‌। 
শ্রীরামকষ্ণ$-_হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম কর্বে-- 
ছরিবোল”_“হরিবোল'-_হরিবোল' বলে । 
“আর একবার এসো,-_-আমার হাতটা একটু সারুক।” 
মহছিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 
শ্ীরামরুঞ্ণ ( মহিমার প্রতি )-_আহা, ইমি একটি বেশ গান গেয়েছেন ।-- 
গও ষ্ো গ৷ সেই গানটি আর একবার। 
ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন, “প্রেম গিরি-কন্দরে ইত্যাদি । 
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গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন-_তুমি সেই শ্োৰ 
“একবার বলত--হরিভজির কথা। 
মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হইতে সেই গ্লোকটি বলিতেছেন__ 
অন্তর্ববহির্ধদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। নাস্তর্বহির্ঘদি হরিস্তপসা তত কিম্‌। 
আরাধিতে। যদি হরিস্তপস! ততঃ কিম্‌। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কি 
শ্রীরামকৃষ্ণ--ওটাঁও বল--লত লভ হরিভক্ভিং। 
মহিমাচরণ বলিতেছেন-- 
বিরম বিরম ব্রহ্ধন্‌ কিং তপন্তাজু বৎস । 
ব্রজ ব্রজ ছিজ শরীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্‌ ॥ 
লত লভ হরিতক্তিং বেঞ্বোক্জাং সুপক্কাম্‌। 
ভব-নিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তপীঞ্চ। 
শ্রীরামকষ্ণ--শঙ্কর হরিতক্তি দিবেন । 
মহিমা--পাশমুক্তঃ সদ! শিব: | 
শ্রীরামককষ্-_লজ্জা, দ্বণা, ভয়, সঙ্কোচ--এ সব পাশ) কি বল? 
মহিমা-_-আজ্ঞ! হা, গোপন কর্বার ইচ্ছা প্রশংসায় কুষ্টিত হওয়!। 
প্ররামকঞ্চ-_ছুটা জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কৃটস্থ বুদ্ধি। ছাঁজার ছুঃখ, 
বিপদ বিগ্ন হোকৃ-_নিধ্বিকার, যেমন কামার শালের লোহা যার উপর হাত 
দিয়ে পেটে। আর, দ্বিতীয়, পুরুষকার--খুব রোখ। কাম ক্রোধে আম 
অনিষ্ট কচ্ছে তো! একেবারে ত্যাগ ! কচ্চপ যদি হাত পা. ভিতরে সাদ ক! 


রখান1] করে কাটুলেও আর বার করবে না। 
[ তীব্র, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য ] 


(ঠাকুরদাদ! প্রভৃতির প্রতি )-_-“বৈরাগ্য ছুই প্রকার । তীব্র বৈরাগ্য 
মন্দ! বৈরাগ্য ! মন্দ! বৈরাগ্য-_হচ্ছে হবে_টিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগা 
- শানিত খুরের ধার--মায়াপাশ কচ কচ করে কেটে দেয়। 

কোনও চাষা কতদিন ধরে খাট্ছে-_পুক্ষরিণীর জল ক্ষেতে আর আস 
না ! মনে ২রোক্‌ নাই ! আবার কেউ ছু চার দিন পরেই--আজ জল অনু 
ছাড়ব,” গ্রতিষ্ঞা করে। ' নাওয়া খাওয়৷ লব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ 


দক্ষিণেশ্বর মপ্দিরে রাম, অধর, মহিমা, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১০৯ 


য় যখন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর 
ডীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,_-“দে এখন তেল দে নাইবো | নেয়ে খেয়ে 
শ্িও হয়ে নিদ্রা । 
“একজনের পরিবার বললে, 'অযুক লোকের তারি বৈরাগ্য হয়েছে 
মার কিছু হলে! না! যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী,-- 
ক একজন করে তাদের ত্যাগ কবৃছে। 
“সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল কাধে গামছ1) বললে “ক্ষেপি ! সে লোক ত্যাগ 
রৃতে পাবৃবে না»_একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ কর্তে, 
রবৌ। এই দেখ_আমি চন্ুম ! 
“সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে-_-সেই অবস্থায়_কীধে গাম্ছা_বাড়ী 
ঠাগ করে চলে গেল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য । 
“আর একরকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জালায় 
নে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই! তার পর এক 
না চিঠি এলো1--€তোমর ভাবিবে না, আমার এখানে একটী কর্ম হইয়াছে। 
“সংসারের জ্বালা তো আছেই !__মাগ অবাধ্য) কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের 
মননপ্রাসন দিতে পার্ছে না, ছেলেকে পড়াতে পাচ্ছে না,__বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত 
দয়ে জল পড়ছে, মেরামতের টাকা নাই। 
“ভাই ছোকৃরারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে? 
(মছিমার গ্রতি )--"তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার? সাঁধুদের 
কত কষ্ট! একজনের পরিবার বল্লে, ভুমি সংসার ত]াগ করুবে-কেন ? আট 
বর ঘুরে ঘূরে তিক্ষ! করৃতে হবে, তার চেয়ে এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ, বেশ ত! 
"সদাব্রত খুঁজে খুঁজে সাধু তিন ক্রোশ রাস্তা থেকে দুরে গিয়ে পড়ে । 
দেখেছি, জগক্লাথ দর্শন কারে-সোজ1 পথ দিয়ে আস্ছে ;--সদাবরতের জঙগ্গ 
তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়। | 
“এতো। বেশ,---কেল্প। থেকে যুদ্ধ। মাঠে ঠীাড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক 
অন্থবিধা।. বিপদ ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে ! ্‌ 
"বে দিন কতক নির্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে, সংসারে এসে থাকৃতে 


১১০ শ্রীপ্রীরা মকষ্ণকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৩শে মা! 


হয়। জনক জ্ঞান লাত করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাং 
তাতে কি?” 
মহিমাচরণ-- মহাশয়) মাধ কেন বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়? 
শ্রীরামকষ্ণ-_তাকে লাত না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বলে। তে 
লাও কর্‌লে আর মুগ্ধ হয় না। বাছলে পোক। যদি একবার আলো! দেখতে 
গায়,_তা হলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না। 


[ ভর্ধরেতা ধের্ধযরেত। ও ঈশ্বরল।ভ--সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম 


“তক পেতে গেলে বীধ্য ধারণ কর্‌তে হয়। 
%8কদেবাদি উর্দধরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্ত তার প; 


বীর্যধারণ। বার বছর ধধ্ধ্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটা 
নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব ল্মরণ থাকে) সব 
বআান্‌্তে পারে। 

“বীর্ধ্যপাতে বলক্ষয় হয়। শ্বপ্লদোষে যা বেরিয়ে যায় তাতে দোষ নাই। 
ও ভাতের গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। 
তবু স্ত্ীঙ্গ কর! উচিত নয়। 

“শেষে যা থাকে, তা! খুব রিফাইন (16876) হয়ে থাঁকে। লাহাদের 
ওখানে গুড়ের নাগরী সব রেখেছিল,_নাঁগরীর নীচে একটা একটা ফুটো 
করে, তারপর এক বৎসর পরে দেখলে, সব দানা বেধে রয়েছে--মিছরির 
মত। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটে! দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে। 

“স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ--সন্্ামীর পক্ষে। তোমাদের হয়ে গেছে, 
তাতে দোষ নাই। | 

“সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। সাধারণ লোক তা 
পারে না। সারেগামা পাধা নী। 'নীতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 

“সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাকতে 
হয়। শ্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেখান থেকে সরে 
যাবে। ভ্রীরূপ দেখাও খারাপ । জাগ্রত অবস্থায় না হয়, শ্বপ্রে বীর্ঘযপাত হয়। 


 দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, অধর, মহিমা, মাষ্টার প্রভৃতি তক্তসঙজে ১১৯ 


ন্ল্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্ত মেয়েদের সঙ্গে আলাপ 
বনা। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করুবে ন1। 
“সন্ন্যাসী হচ্ছে নির্জল। একাদশী । আর ছুরকম একাদশী আছে। ফল 
খেয়েঃ১-আর লুচি ছক্কা থেয়ে। (সকলের হাস্ত )। 
“লুচি ছক্কার সঙ্গে হলে ছুখান! রুটি ছুধে ভিজছে। € সকলের হান্ত )। 
(সহাস্তে )--”তোমর] নিজ্জল। একাদশী পারবে না। 


[ পূর্বকথ1-_কষ্ণচকিশোরের একাদশী-_রাজেন্দ্র মিক্র ] 


“কৃষ্ণকিশোরকে দেখ লাম, একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে । আমি হ্ব্কে 
ম-_হৃছু, আমার কৃষ্ণতকিশোরের একাদশী কর্তে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের 
7)। তাই একদিন কর্লাম। খুব পেট ভরে থেলাম। তারপর দিন 
কিছু খেতে পার্লাম ন11”৮ (সকলের হান্ত )। 

যে কয়েকটা ভক্ত পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহার! 
রলেন। শ্রামকৃষখ তাহাদের বলিতেছেন,-“কেমন গো-_কিরূপ 
[লে? তোমাদের গন্র দিয়ে &তা মাপে?” 

ঠাকুর দেখিলেন, ভক্কেরা প্রায় কেহই হঠযোগ্নীকে টাকা দিতে রাজি নয়। 

শ্রীরামক্ষ্ণ-_সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে ন|। 

পরাজেঞ্্ মিত্র--আটাশ টাকা মাইনে-_-প্রয়াগে কুস্তমেলা দেখে এসেছিল। 

মি জিজ্ঞাসা কর্লাম-_“কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে? 
জন্্র বল্লে--“কই তেমন সাধু দেখতে পেলাম না। এক জনকে দেখলাম 
ট কিন্ত তিনিও টাকা লন।, 

“আমি ভাবি যে, সাধুদ্দের কেউ টাক] পয়স! দেবে না ত খাবে কি করে? 
[নে প্যাল। দিতে হয় না-__-তাই সকলে আসে । আমি ভাবি, আহা ! ওরা 
টা বড় তালবাসে! তাই নিয়েই থাকুক |” 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। একজন তক্ত ছোট খাটটির উত্তর 
:ক বসিয়। তাহার পদসেব। করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটীকে আস্তে আস্তে 
পতেছেন-_-“যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকার বূপও মানতে হয়। 


১১২ শ্শ্ররামরুষ্ণকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৩শে,মা। 


কালীকপ চিস্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তার প 
দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। বিনিই অথং 
সচ্গিদানম্দ, তিনিই কালী ।” 


তীয় গরিচ্ট্দে 


মহিসার পারণ্টিত্য--মণি সেন, 
অধর ও সিটিং (0,5560778 ) 


ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিম। প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথ 
কছিতেছেন। রামপ্রপন্ন তক্ত কষ্ণকিশোরের পুত্র, তাই ঠাকুর তাহাকে সে 
করেন। ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_রামপ্রসন্ন কেবল এ রকম করে হো হো করে বেড়াচ্ছে 
সেদিন এখানে এসে বসলো-_একটু কথা কবে না প্রণায়াম করে নাক টি? 
বসে রইলে! ) খেতে দিলাম, তা থেলে না। আর একদিন ডেকে বসানুম, 
তা পায়ের উপর পাদিয়ে বসলো কাণ্ডেনের দিকে পাট! দিঁয়ে। ও৭ মার 
হুঃথ দেখে কাদি। 

মেহিমার প্রতি)--প্তী হঠযোগীর কথা তোমায় বলৃতে বলেছে। সার়ে 
ছ আনা দিন খরচ। এ পিকে আবার নিজে বল্বে না ।” 

মহিমা_-বলে শোনে কে। (ঠাকুরের ও সকলের হান্ট )। 

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আপিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শ্রীযুজ মণি দে 
'(ধাদের পেনেটাতে ঠাকুরবাড়ী ) ছু একটা বন্ধুসঙ্গে আপিয়াছেন ও ঠাকুরের 
হাত ভাঙ্গ] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছেন। তার সঙ্গীদের মধ্যে একঙন 
ডাক্তার। 

ঠাকুর ভাক্তার প্রতাপ মন্জুমদারের ওষধ সেবন করিতেছেন। মণি বাবুর 
সঙ্গী ডাক্তার তীহার ব্যবস্থার অহ্থমোদন করিলেন না। ঠাকুর তাহাকে 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাঁম, মহিমা, মাষ্টার গ্রসৃতি ভক্তসঙ্গে ১১৩ 


লতেছেন--সে (প্রতাপ) তো বোকা নয়, তা তুমি অমন কথা বলছ 
কন ?? 

এমন সময় লাটু উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছেন, 'শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে।, 

মণি (সেন ) হঠযোগীর কথ শুনিয়া! বলিতেছেন--হঠযোগী কাৰে বলে? 
হট (1106)-_মানে ত গরম? । 

মণি সেনের ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন--“ওকে জানি। 
ছু মল্লিককে বলেছিলাম, এ ভাক্তার তোমার ওলম্বাকুল,--অমুক ডাক্তারের 
চহয়ও মোটা বুদ্ধি।” 


[ শ্রীযুক্ত মাষ্টারের সহিত একান্তে কথ! ] 


এখনও সন্ধ্যা হয় নাই । ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মাষ্টারের সহিত 
কথা কহিতেছেন। তিনি খাটের পাশে পাপোষে পশ্চিমান্ত হইয়। বসিয়! 
ছেন। এদ্রিকে মছিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়! মণি সেনের 
ঢাক্তারের সহিত,উচৈংস্বরে শান্্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন 
ইইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হান্ত করিয় মাষ্টারকে বলিতেছেন-_-্এ 
নাড়ছে! রজোগুণ! রজোগুণে একটু পাগ্ডিত্য দেখাতে, লেক্চার দিতে 
ইচ্ছা হয়। সন্বগুণে অন্তমুখ হয়, আর গোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর 
কথায় এত উল্লাস 1” 
অধর আসিয়া প্রণাম করিলেন, ও মাষ্টারের পাশে বসিলেন। 

শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । বয়ক্রম ত্রিশ বৎসর হুইবে। 
মশেক দিন ধরিয়া) সমন্তদিন আফিসের পরিঅমের পর ঠাকুরের কাছে প্রায় 
পত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন। তাহার বাটি কলিকাতা! শোভাবাজার 
বনেটোলায়। অধর কয়েকদিন আসেন নাই। 

শ্ররামকষ্ণ-_কিগো, এত দিন আস নাই কেন? 

অধর-_আজ্ঞা, অনেক গুলো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের দরুণ সভা 
এবং আর আর মিটীংএ যেতে হয়েছিল । 

শ্ীরামক্ক্ং-__মিটীং ইন্ুল এই সব লয়ে একেবারে ভুলে গিলে । 

৮--৪র্থ 


১১৪ প্ীশ্্ীরামকষঞচকথামূত__৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৩শে মা 


অধর (বিনীত তাবে )--আজ্ঞা, সব চাপা পড়ে গিছলো। আঁপন 
হাতটা কেমন আছে? 
শ্রীবাকষ্চ__- এই দেখো এখনে! সারে নাই। প্রতাপের ওষধ খাচ্ছিলায 
* কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন--*গ্যাখে। এ সব অনিত্য 
মিটিং, ইস্কুল, অফিস এ সব অনিত্য। উশ্বরই বস্তু আর সব অবস্ত 
সব মন দিয়ে তাকেই আরাধন| কর! উচিত।” [অধর চুপ করিয়া আছেন 
শ্রীরামকু্জ_এ সব অনিত্য। শরীর এই কাছে এই নাই। তাড়াতা 
তাকে ডেকে নিতে হয় ক। 
তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই। কচ্ছপের মত সংসা? 
থাক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় ;- কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে- 
সব মনট? তার ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে। 
পকাণ্ডেনের বেশ স্বভাব হয়েছে। যখন পূজা করতে বসে, ঠিক এক৷ 
খবির মত!_এ দ্রিকে কপুররের আরতি) জুন্দর স্তব পাঠ করে 
পূজ| ক'রে যখন উঠে, চক্ষে যেন পিঁপড়ে কামড়েছে! আর সর্বদা গীত 
ভাগবত এ লব পাঠ করে। আমিছু একটা ইংরাজী কথা কয়েছিলাম,_ত 
রাগ কল্পে । বলে-_ ইংরাজী পড়৷ লোক ভ্রষ্টঠাচারী। 
কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনিতভাবে বলিতেছেন-_ 
*আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই। 
«বৈঠকথানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল--আর-_যেন সব অন্ধকার !* 
ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্েহ-সাগর যেন উথপ্িয়! উঠিল! তি 
হঠাৎ দণ্ডায়মান হুইয়া তাবে অধর ও মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয 
আশীর্বাদ করিলেন। আর সন্গেছে বলিতেছেন--“আমি তোমাদের নারায়? 
দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক! 
এইবার মছিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসলেন। 


ঞ* অধর কয়েক মান পরেই দেহত্য।গ করিলেন। 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, অধর, মহিমা, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১১৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমা প্রতি )- ধৈর্য্যবরেতার কথা তখন যা বল্ছিলে তা! 
ঠিক। বীর্ধ্য ধারণ ন। করুলে এ সব (উপদেশ ) ধারণ! হয় না। 

*একজন টৈতন্যদেবকে বল্লে, 'এদের (ভক্তদের ) এত উপদেশ দেন, 
তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? তিনি বল্েন-_-এরা যোবিৎসঙ্গ 
ক'রে সব অপব্যয় করে !_তাই ধারণা করতে পারে না! 

“চুটে! কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।” 

মহিম? প্রভৃতি তক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহিমাচরণ 
বলিতেছেন--ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্ত প্রার্থনা করুন__যাতে আমাদের 
সেই শক্তি হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--এখনও সাবধান হও! আষাঢ় মাসের জল, বটে, বোধ 
করা শক্ত । কিন্ত জল অনেক তো বেয়িয়ে গেছে !-এখনও বাধ দিলে 
থাকবে। 


ব্রয়োদশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, জম্মোৎসবদিবসে, 
বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছে 
পঞ্চবটামুলে জন্মোংসনদ্িব্‌স বিজয় প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজয় 
কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রস্ৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণা 
হইয়। বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভক্ত চাঁতালের উপর বসিয়া আছেন 
অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুদ্দিকে ধড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা হইবে, 
রবিবার, ২৫শে মে, ১৮৮৪ (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১) শুরু প্রতিপদ । 

ঠাকুরের জন্মদিন ফালন্তুন মাসের শুরু পক্ষের দ্বিতীয়া ভিথি। কিন্ত 
তাহার হাতে অন্থথ বলিয়া এত দিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা 
নুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তের! আনন্দ করিনেন। সহচরী গান গাইবে। 
সহচরী প্রবীণ! হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্ভনী। 

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটাতে আসিয়া 
দেখেন বে, তক্কেরা সহান্তবদন_ আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর 
বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে ব্লিয়৷ আছেন, তিনি দেখেন নাই অথচ ঠাকুরের 
ঠিক সম্মুথে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। তিশি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাস! করিতেছেন 
-তিনি কোথায়? এই কথা শুনিয়া! সকলে উচ্চ হান্ত করিলেন। হঠাৎ 
সম্মুথে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মাষ্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুয্যে ).এবং 
বিজয় (গোস্বামী ) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণান্ত। 


দক্ষিণেষ্বরমন্দিরে জম্মোৎসবদিবসে ভক্তসঙ্গে ১১৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে, মাষ্টারের প্রতি )-দেখ কেমন দু'জনকে (কেদার 
ও বিজয়কে ) মিলিয়ে দিয়েছি ! 

্রবন্দাবন হইতে মাধবীলতা৷ আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটাতে ১৮৬৮ থুঃ অবে 
রোপন করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হুইয়াছে। ছোট ছোট 
ছেলেরা উঠিয়া ছুলিতেছে। নাচিতেছে_ঠাকুর আননেো দেখিতেছেন ও 
বলিতেছেন--'বাছুরে ছানার ভাব! পড়লে ছাড়ে না।* শ্ুরেন্্র চাতালের 
নীচে দাড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সম্গেছে বলিতেছেন, 'তুমি উপরে এসে! না। 
এমন ট] (পা! মেল! ) বেশ হবে ।, 

সথরেঞ্জ উপরে গিয়া বসিলেন। তবনাথ জাম! পরিয়! বসিয়াছেন দেখিয়া 
স্বরেন্্ বলিতেছেন--“কি হে বিলাতে যাবে না কি 1. 

ঠাকুর হানিতেছেন ও বলিতেছেন--আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে! 
ঠাকুর ভক্তদের সহিত নাশা বিষয়ে কথ। কহিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্ণ-_-আমি মাঝে মাঝে কাঁপড ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাঁম। 
শাস্তু একদিন বলছে, “ওহে তুমি তাই হ্টাংটো হয়ে বেড়াও !_বেশ আরাম | 
আমি একদিন দেখলাম ।” 

স্থরেন্্র--অফিস থেকে এসে জাম! চাঁপকান খোল্বার সময় বলি--ম! 
তুমি কত বাধাই বেঁধেছ ! 


[ স্ুরেন্দ্ের অফিস্-__সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ ] 
শ্রীরামকুষ্ণ-_অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘ্বণা, ভয়ঃ জাতি-অতিমান, 
সন্কোচ, গোপনের ইচ্ছা-_-এই সব। 
ঠাকুর গান গাইতেছেন-_ 
(১) আমি এঁ খেদে দেখ করি শ্তামা, 
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি (গো মা)। 


[ ১ম--৫৫পৃষ্টা 


(২) শ্রামা মা উড়াচ্চ ঘুড়ি (তব সংসার বাজার মাঝে) 


ঘুড়ি আশাবাযু ভরে উড়ে, বাঁধা তাছে মায়া দড়ি। 
| [ ১ম তাগ-_ ৫3 পৃষ্ঠা 


১১৮ প্রত্রীরামকঞ্চকথামুত--৪র্ঘ ভাগ [১৮৮৪১ ২৫শেমে 


মায় দড়ি কিনা মাগ ছেলে। “বিষয়ে মেজেছ মাপ্রা কর্কশ! হয়েছে 
দ্ড়ি। বিষয় কামিনীকাঞ্চন। 

গান_-ভবে আশ! খেলতে পাশা, বড় আশ! করেছিলাম। 

আশার আঁশ! ভাঁজ। দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম। 

প'বার আঠার ঝোল, ধুগে যুগে এলাম ভাল, 

( শেষে ) কচে বারে! পেয়ে মাগো, পঞ্জ ছক্কায় বন্ধ হলাম। 
ছ+ ছুই আট, ছ“চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ, 

খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল। 

“পঞ্জুড়ী অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছকায় বন্দী হওয়৷ অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় 
রিপুর বশ হওয়া! । “ছু তিন নয়ে ফাকি দিব । ছয়কে ফাকি দেওয়। অর্থাৎ 
ছয় রিপুর বশ না হওয়া । তিনকে কাকি দ্রেওয়! অর্থাৎ তিন গুণের অতীত 
হওয়া। 

“সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মাচ্ষকে বশ করেছে! তিন ভাই; 
সত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকৃতে পারে। 
তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বন্ধ করে, সন্তবগুণে 
বন্ধন থোলে বটে) কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্ধ্স্ত যেতে পারে না ।* 

বিজয় ( সহান্তে )_সত্বও চোর কি না। 

শ্রীরামরু্ (সহান্তে )_ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্ধ পথ 
দেখিয়ে দেয়। 

ভবনাথ--ব1ঃ! কি চমৎকার কথা ! 

শ্রীরামকৃষ্--হ) এ খুব উচু কথা । 

ভক্তের এই সকল কথা শুনিয়া আনন করিতেছেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ 
বিজয় ও কেদার প্রভৃতির প্রতি কামিনীকাঞ্চন সম্বস্ধো 
উপদেশ 


মীরামকুষ্$__বন্ধনের কাঁরণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। 
কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না। 

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছ। লইয়া সশ্ুখ আবরণ করিলেন। আর 
[লিতেছেন--”আর আমায় তোমর] দেখতে পাচ্চ 1-_-এই আবরণ! এই 
কামিনীকাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাত। 

গ্যাথো না_যে মাগ সুখ তঢাগ করেছে, সে ত জগৎ সুখ ত্যাগ 
করেছে ! ঈশ্বর তার অতি নিকট ।” | 

কেহ বসিয়! কেহ দ্াড়াইয় নিঃশ্ববধ এই কথা শুনিতেছেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি )__মাগ সুখ যে ত্যাগ করেছে, 
সস জগৎম্থখ ত্যাগ করেছে !-_এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের ত 
এত বড় বড় গৌোফ, তবু তোমরা এ-তেই রয়েছ ! বল ! মনে মনে বিবেচনা 
করে দেখ 1 

বিজয়-_আজ্ঞা, তা সত্য বটে। 

কেদার অবাঁক্‌ হইয়! চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,_ 

“সকলকেই দেখি, মেয়ে মান্ষের বশ। কাণ্ডেনের বাড়ী গিছলাম) 
তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব । তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, 'গাড়ীভাড়া 
নাও | কাণ্ডেন তার মাগকে বলে। সে মাগও তেয়ি-_ক্যা হুয়া “ক্য। হুয়।” 
করতে লাগল। শেষে কাণ্ডেন বললে যে, ওরাই (রামেরা ) দেবে। গীতা 
ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে ! (সকলের হাস্য )। 

“টাক! কড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে ! আবার বল! হয়,_-“আমি ছুঃটে। 
কাও আমার কাছে রাখতে পারি না--কেমন আমার শ্বভাব |" 

“বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্ত করে দিচ্চে না। একজন বল্ল, 
'গোলাপীকে ধর, তবে কর্দ্দ হবে।॥ গোলাপী বড়বাবুর রীড়। 


১২৩ গ্শ্রামকষ্ণকথামত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৪, ২৫শে ( 


[ পূর্ব কথ1--০:% দর্শন__শ্ীলোক ও কলমবাঁড়া রাস্তা ] 

“পুরুষন্লো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে। 

পকেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌছিলাম, তখন বোধ হলো যে 
সাধারণ রাস্ত। দিয়ে এলাম। তাঁর পরে দেখি যেচারতোলা নীচে এসেছি 
কলমবাড়া (5109128) রাস্তা! যাকে ভূতে পায়, সে জান্তে পারে, 
যে আমায় ভূতে পেয়েছে । সে ভাবে, আমি বেশ আছি।” 

বিজয় (সহান্তে )--রোজ! মিলে গেলে রোজ ঝাড়িয়ে দেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ওকথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন যে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা! |, তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথ! কহিতেছেন। 

শ্ীরামকুষ্ণ--যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আজ্ঞা ই, আমার স্ব 
তাল। এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। ( সকলের হান্ত )। 

যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পাঁরে ন 
যারা দাবা বোড়ে থেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। 
কিন্ত যার! অন্তর থেকে দেখে, তাঁরা অনেকটা বুঝতে পারে । 

“স্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে শ্তব করতে লাগলেন--'হে রাম 
তোমার অংশে যত পুরুষ তোমার মায়ারূপিণী সীত'__তার অংশে যত স্ত্রী 
আর কোন বর চাই না--এই কোরো! যেন তোমার পাদ পন্মে শুদ্ধ! ভক্তি হয় 
আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় যুদ্ধ না হই!, 


[ গিরীন্দ্র, নগেন্ত্র প্রভৃতির প্রতি উপদেশ ] 


তুরেকজ্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্ত্র ও তাহার নগেন্জ প্রস্থতি ত্রাতুণ্পুক্রের 
আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র অফিসের কর্্দে পিধুক্ত হইয়াছেন । নগেক্জর ওকালতির 
জগ্য গ্রস্তত হইতেছেন। 

. আ্ীরামরুষ্জ (গিবীন্তর প্রভৃতির প্রতি )--তোমাদের বলি-তোমরা 
সংসারে আসক্ত হইও না। গ্ভাথো, রাখাপের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে 
সৎ অসৎ বিচার হয়েছে 1--এখন তাকে বলি, “বাড়ীতে যা) কখনও এখানে 
এলি, ছুদিন থাকৃলি।? 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মোৎসব দিবসে ভক্তসঙ্গে ১২৯ 


আর তোমর] পরস্পর প্রণয় করে থাঁকৃবে--তবেই মঙ্গল হবে। আর 
নন্দে থাকবে । যাত্রাওয়ালারা যদি এক ছ্থরে গায়, তবেই যাক্রাটি ভাল 
আর যারা শুনে, তাদেরও আহ্লাদ হয়। 

“ঈশ্বরে বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে। 

"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,_আর কাজে চাঁর আন1। সাধুর ঈশ্বরের 
নাতেই বেশী হুস্‌। সাপের ন্তাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই 1-গ্যাজে যেন 
র বেশী লাগে।” 


[ পঞ্চবটাতে সহচরীর কীর্তন--হঠাৎ মেঘ ও ঝড়] 


ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সি'তির গোপালকে ছাতির কথ! বলিয়া 
লেন। গোপাল মাষ্টারকে বলিতেছেন--'উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে 
খে আস্তে | পঞ্চবটাতলায় কীর্তনের আয়োজন হইল। ঠাঁকুর আসিয় 
সিয়াছেন। সহচরী গান গাহিতেছেন। ভক্তের চতুর্দিকে কেহ বসিয়া 
চহ দীড়াইয়া আছেন। 

গতকল্য শনিবার অমাবন্তা গিয়াছে । ঢজষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে 
মখ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে 
রিয়া আপিলেন। কীর্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল। 

শ্রীবামকঞ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি )- হ্যাগা ছাতিট! এনেছে? 

গোপাল-_-আজ্ঞা, লা। গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি ! 

ছাতিটি পঞ্চবটাতে পড়িয়া! আছে, গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন ! 

পরামকঞ্চ*_.আমি যে এত এলো! মেলো, তবু অত দূর নয় ! 

“রাখাল এক জায়গায় নিমজ্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ৯১ই ! 

“আর গোপাল-_গরুব পাল € সকলের হান্ত )। 

"সেই যে শ্তাকরাদের গল্পে আছে-একজন বলছে, “কেশব”, একজন 
খদছে গোপাল, একজন বল্ছে “হরি, একজন বল্ছে 'হর” ! সে গোপালের 
মানে গরুর পাল!” (সকলের হান্ত )। 

সুবেন্ত্র গোপালের উদ্দেপ্ত করিয়া! আনন্দে বলিতেছেন--“কান্থু কোথায় ?” 


তীয় গরিচ্ছ্ 
বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে-সহচন্লীর্র 
গোরাঙ্গসন্ন্যাস গান 


কীর্তনী গৌরসন্ন্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন-- 
(নারী হেরবে না!) (সেয়ে সন্গ্যাসীর ধর্ম!) (জীবের দুঃখ ঘুচাইতে 
(নারী হেরিবে না! ) (নইলে বৃথা গৌর অবতার !) 


ঠাকুর পৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হুইয়] সমাধি 
হুইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় প্রশ্পমাল| পরাইয়! দিলেন ! ভবনাং 
রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন_-পাছে পড়িয়া যান। ঠাৰু; 
উত্তরান্ত, বিজয়, কেদার, রাম, মাষ্টার মনোমোহন, লাটু প্রভৃতি ভদ্বের 
মণ্ডলাকাঁর করিয়! তাহাকে ঘেরিয়া ঈ্াড়াইয়। আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ ৪ 
আসিয়! ভক্তসঙ্গে হরিনাম-মহোতৎসব করিতেছেন ! 


[ শ্রীকুষ্ণই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ__ আবার জীনজগৎ--পারাটু বিরাট ] 


অল্পে অল্পে সমাধি তঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত ক 
কহিতেছেন। “কুষ্খ এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আঁ 
এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন--কুষ ! কষ! কুষ্ও! কৃষ। 
জচ্চিদানন্্!_-কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অস্ত 
বাহিরে দেখছি |__জীব, জগৎ, চতুবিংশতি তত, সবই তুমি ! মন, বুদ্ধি যব 
তুমি! গুরুর প্রণামে আছে-__ 

“অখগ্ডমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। 
তৎপদং দশিতং যেন তন্মৈ শ্রাুরবে নম:।” 
পতুমিই অথণ্ড_তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! তুমি 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মোৎসবদিবসে ভত্তসঙ্গে ১২৩, 


র, তুমিই আধেয় ! প্রীণকষ্ণ ! মনকৃষ্ণ | বুদ্ধিকষ! আত্মাকষঃ 
|ছে গোবিন্দ মন জীবন!” 

বিজয়ও আবিষ্ট হুইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, বাবু, তুমিও কি বেহা'স 
ছি ? 

বিজয় (বিনীতভাবে )-_ আজ্ঞা, না। 

কীর্তনী আবার গাহিতেছেন-_-“আধল প্রেম!” কীর্তনী যাই আঁখর 
[ন--'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবধূ হে? ঠাকুর আবার 
ধিস্থ !__-তবনাথের কাধে ভাঙ্গা হাতটা রহিয়াছে ! 

কঞ্চিৎ বাহা হইলে,কীর্তনী আবার আখর দিতেছেন--'যে তোমার জঙ্ভ 
ত্যাগ করেছে তার কি এতো ছুঃখ ?” 

ঠাকুর কীর্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়! গান শুনিতেছেন-_-মাঝে 
৷ ভাবাবি। কীর্তনী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথ! কছিতেছেন। 


[ প্রেমে দেহ ও জগৎ ভূল--ঠাকৃরের ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সমাধি ] 


র শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি )__€্রম কাকে বলে। ঈশ্বরে 
বর প্রেম হয়--যেমন টচতন্তদেব_-তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার 
ই যে এতো প্রিয়, এ পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবে! 

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাহয়া বুঝাইতেছেন-_ 

হরি বলিতে ধার! বেয়ে পড়বে । (সে দিন কবে বা হবে) 

( অঙ্গে পুলক হবে ) (সংসার বাসনা যাবে ) 

(আমার ছর্দিন ঘুচে নুর্দিন হবে), (কবে হরির দয়! হবে)। 

ঠাকুর ঈাড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তের! সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে- 
ন। ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মগুলের ভিতর তাহাকে 
য়ান্েন। 

নৃত্য করিতে করিতে আবার জমাধিস্থ ! চিত্রাপিতের গায় দীড়াইয়া! 
দার সমাধি ভঙ্গ করিবার অন্ত স্তব করিতেছেন-_- 


৯২৪ শ্রপ্রীরামক্কষ্চকখামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৫২ 


*হৃদয়কমলমধ্যে নিধ্বিশেষং নিরীহম্‌, হরিহরবিধিবেগ্যং যোগিতিধর্ঠীনগম 
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপমূ। সকল ভৃবনবীজং ব্রহ্ম চতগ্তমীড়ে।' 
ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল । ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম করিতেছে 
-ও সচ্চিদানম্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিজ্দ! যোগম। 
-_ভাগবতভ্ক্তভগবান্‌! 
কীর্তন ও নৃত্য-স্থলের ধুলি ঠাকুর লইতেছেন। 


চতুর্থ গরিচ্ছ 
সন্যাপীল্ কঠিন ব্রত--সন্যাপী ও লোক শিক্ষা 


ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারাগায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভ. 
মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি তক্তগণ | ঠাকুর এক এ্রকবার বলিতেছেন' 
কৃষ্ণচৈতন্ত 1 
প্রীরামকষ্চ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )-ঘরে নাকি অনেক হ' 
হয়েছে__তাই খুব জমে গেল! 
ভবনাথ_+তাতে আবার সম্রযাসের কথা ! 
প্রীরামকৃষ্ণ-_'আহা! কিভাব! এই বলিয়! গান ধরিলেন-_ 
প্রেমধন বিলায় গোরারায় ! 
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় ! 
চাদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাদ গৌর ডাকে আয় ! 
(এ) শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজর প্রস্ভৃতির প্রতি )-_বেশ বলেছে কীর্থবনে,_ 
“সন্গ্যাসী নারী হেরবে না”। এই জক্পযামীর ধর্ম । কি' 
বিজয-_-আল্ঞা, হা । 
শ্রীরামকৃষ্চ-_সন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে--তাই অত 
নিয়ম |--নারীর চিত্রপট পধ্যন্ত সন্ন্যাসী দেখিবে না !-_-এমনি কঠিন নিয় 


দক্ষিণেখ্বরমন্দিরে জন্মোৎসবদিবসে ভক্ত সঙ্গে ১২৫ 


কালো পা মার সেবার জন্ঠ বলি দিতে হয়- কিন্তু একটু ঘা থাকলে 
|| রূমণীসঙ্জ তো৷ কর্বে না মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্ধ্যস্ত কর্বে না ।” 
বিদ্দয়__ছোট হরিদাঁস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল । চৈতগ্ভদেব 
[াসকে ত্যাগ কর্ুলেন। 


[ পূর্বকথা--শ্রীরামকৃষ্চের নামে মাঁড়ওয়ারীর টাক ও 
মথুরের জমি লিখিয়] দিবার প্রস্তাব ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন-_-যেমন হ্ন্দরীর পক্ষে 
[গায়ের বোট্কা গন্ধ! ও গন্ধ থাকুলে বৃথা সৌন্দর্য | 

"মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে ৮মথুর জমি লিখে 
ত চাইলে ঃ--তা লতে পার্লাম ন1। 
“সন্্যাসীর তারি কঠিন নিয়ম । যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,_-তখন ঠিক 
'সন্ত্যাসীর মত কাজ কর্‌তে ভবে। থিয়েটারে দেখ নাই-_যে রাজা 
জসেরাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে । 

“একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুর তাকে এক তোড়। 
"দিতে গেল। পে 'উহুঃ করে চলে গেল»_টাকা ছুলেও না । কিন্তু 
ণক পরে গ! হাত ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো]। বল্লে “কি দিচ্ছিলে 
নদাও'! যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন 
| আনা দিলেও হয়। 

“কিন্ত পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যাঁয়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী- 
ষক্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হয | 


[ শ্রীবুক্ত কেশবসেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হ'ল না৷ কেন ] 


শধুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন। তাই লোকশিক্ষার 
ঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। 

্রবামকষ্চ-_ইনি (কেশব )--বুঝেচো ? 
ৃ বিজয়__আল্কা, ই] । 

শ্ররামরষ্ণ_-এদ্িকৃ ওদিক ছুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন ন1। 


১২৬ শ্রশ্রীরামক্রষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২৫ 


[ শ্রীচৈতন্তদেব কেন সংসার ত্যাগ করিলেন ] 

বিজ্য়--চৈতচ্চদেব নিত্যানন্দকে বঙ্সেন, “নিতাই, আমি যদ্দি সংসার । 
না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখা 
সংসার কর্তে চাইবে ।--কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপন্মে সমস্ত 
দিতে কেহ চেষ্টা করবে না”! 

শ্রীরামকৃষ্ণ _65তন্যদেব লোকশিক্ষার জগ্ভ সংসার ত্যাগ করলেন । 

“সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জগ্ত কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্বে। অ 
ননলিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে না। স্থা; 
শন্যাসী--জগদ্গুরু ! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।” 

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তের ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিক়! বিদায় ' 
করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন-_“আজ সকালে ধ্যোনের স 
আপনাকে দেখছিলাম ;__গাঁয়ে হাত দিতে যাই-_-কেউ নাই! 


চতর্দশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্ৰিরে সুরেন্দ্র ভবনাথ, রাখাল, 
লাটু, মাস্টারঃ অধর প্রভৃতি সঙ্গে 


গ্রথম গৰিচ্ছে 


শ্রীযুক্ত বারুরাম, রাখাল, লাটু, নির্জন, 
নরেক্জ প্রভৃতির চরিত্র 


র জ্রীরাযকৃষ্জ দক্ষিণেশ্বরযন্দিরে শিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। 
1 হইয়াছে, তাই জগন্সীতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন। ঘরে রাখাল 
মাষ্টার আরও ছু একজন ভক্ত আছেন। 

[জ শুক্রবার-_জ্যেঠক্ুষ্ঠাদবাদশী ২০শে জুন ১৮৮৪। পাঁচদিন পরে 
াত্রা হইবে। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে মণির 
গর জগ্ত ভক্তদের গল্প করিতেছেন। | 
শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছ', বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা! আছে? 
“বাবুরামকে বল্লাম তুই লোক শিক্ষার জগ্ভ পড়। সীতার উদ্ধারের পর, 
হণ রাজ্য কর্‌তে রাজী হলো না। রাম বল্লেন, মূর্খদের শিক্ষার জন্য 
/ করে! । না হলে তারা বল্বেঃ বিভিষণ রামের সেবা করেছে তার কি 
১ হ'লো1-_ রাজ্য লাভ দেখলে খুলী হবে। 
“তোমায় বলি সেদিন দেখলাম-_বারুরামঃ ভবনাথ আর হরিশ এদের 
“তভাব । 
“বাবুরামকে দেখলাম-দেবীমুন্তি। গলায় হার। সথীসঙ্গে। ওত্বপ্রে 
পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হ'য়ে যাবে। 


১২৮ শপ্রীরামকষ্ণকথামুত-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, স্শে 


কি জানো দেহ রক্ষার অন্থবিধা হচ্ছে। ও এম থাকলে ভাল ং 
এদের ম্বতাব সব একরকম হয়ে যাচ্ছে । নোটে! (লাটু) চড়েই রয়ে 
€ সর্বদা ভাবেতে রয়েছে )। ক্রমে লীন হ'বার যে। । 

প্রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাড়াচ্চে যে, তাকে আমার জল দি 
হয়! (আমার ) সেবা করতে বড় পারে না। 

“বাবুরাম আর নিরঞ্রন__-এদের ছাড়া কই ছোকরা ?-যর্দি আর বে 
আসে, বোধ হয়, এঁ উপদেশ নেবে, চলে যাবে । 

“তবে টানাটানি করে আস্তে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গামা হতে পার 

(সহান্তে) “আমি যখন বলি “চলে আয় না” তখন বেশ বলে,_-আপ 
করে নিন্‌ না! রাখালকে দেখে কাদে । বলে, ও বেশ আছে। 

"রাথাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসক্ত হবে ন 
বলে, “ও সব আলুনি লাগে! ওর পরিবার এখানে এসেছিল । ১৪ বত 
বরদ। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তাঁরা ওকে কোর্লগরে যেতে বলে 
ও গেল না। বলে,-আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগেনা। 

“নিরঞ্রনকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ?” 

মাষ্টার--আক্ঞা) বেশ চেহার1 | 

প্ররামক্চ__না, চেহারা শুধু নয়। সরল। সরল হলে ঈশ্বরকে সহ 
পাওয়! যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীপ্ব কাজ হয়। পাট কর! জযি কাকর 
কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয়ঃ আর শীঘ্র ফল হয়। 

“নিরঞ্জন বিয়ে করবে না । তুমি কি বল» _কামিনীকাঞ্চনই বদ্ধ করে।' 

মাষ্টার--আজ্ঞা, ই]1। | 

প্রীরামকষ-পান তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন 


ত্যাগই ত্যাগ । 
“তাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করৃছে, ওকে কোন দৌষ স্পর্শ করে নাই। 


মার জন্য কন্দ করে,_-ও'তে দোষ নাই। 
*তোমর কর্ম যা করো--এতে দোষ নাই। এ ভাল কাজ। 
ণকেরামী জেলে গেলো--বদ্ধ হলো-বেড়ী পর্লেম্আবার নুর্জ 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সুরেন্ত্, রাখাল, অধর মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১২৯ 


[লো। মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে? “সে আবার 
রাণীগিরিই করে। তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ওদের খাওয়ানে। 
[নো । তারা তা না হ'লে কোথায় যাবে?” 

মণি_-কেউ চ্ভায় তে] ছাড়! যায়। 

শ্রীরামকুষ্--তা! বই কি। এখন--এও করো, ওও করো | 

মণি__সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য ! 

প্ররামক্কষ্ণ-_-তা! বই কি! তবে যেমন সংস্কার। তোমার একটু কর্শ 
কি আছে। সেটুকু হয়ে গেলেই শাস্তি-_-তখন তোমায় ছেড়ে দেবে । 
মপ।তালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে। 

“ভক্ত এখানে যারা আসে-_দুই থাক। এক থাক বল্ছে, আমায়; 
॥ার করে! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথ! 
ল না। তাদের ছুটা জিনিস জান্লেই হলো! ) প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ ) 
| তারপর, তারা কে--আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? 

“তুমি এই শেষ থাকের। তা! না! হ'লে এতো! সব করে'****" 


[ নরেন্্, রাখাল, নিরঞ্জনের পুরুষ-ভাব বাবুরাঁম, ভবনাথের প্রকৃতি ভাব ] 


“ভবনাথ, বাবুরাম এদের প্রকৃতি ভাব। হরীশ মেয়ের কাপড় পরে 
য়। বাবুরাম বলেছে, এ ভাবটা ভাল লাগে। মিললে । ভবনাথেরও 
| নরেন, রাখাপ, নিরঞ্জন এদের ব্যাট! ছেলের তাব। 


[ হাত ভাঙ্গার মানে-_সিদ্ধাই (7112015 ) ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


"আচ্ছা, হাত ভাঙ্গার মানেটা কি? আগে একবার ভাবাবস্থায় দাত, 
তঙ্জে গিছিলো ; এবার তাঁবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো ।” 

মণি চুপ করিয়। আছেন দেখিয়। ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন__ 

“হাত তেজেছে-_সব অহঙ্কার নিন্ুল করবার অগ্ত! এখন আর ভিতরে 
মি] খুজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন। অহঙ্কার 
কেবারে ন। গেলে তাকে পাবার যে। নাই! 

“চাতকের স্ভাথে। মাটীতে বাঁস।, কিন্ত কত উপরে উঠে! 

৯---৪র্্থ 


১৩৪ ত্ররামক্কষ্ণকথাম্বত--৪র্থভাগ [ ১৮৮৪,২৯শেঘ 


“আচ্ছা, কাণ্ডেন বলে, মাছ খাও বোলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই। 

"এক একবার গাকাপে পাছে এ সব শক্তি এপেপরে। এখনযা 
সিদ্ধাই হয়,--এখানে ডাক্তারখান! হাসপাতাল হয়ে পড়বে । লোক এ 
বল্বে, “আমার অন্থুথ ভাল করে দাও 1» সিদ্ধাই কি ভাল?” 

মাষ্টার- আজ্ঞা, না। আপনি.তো বলেছেন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে এক! 
থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। 

শ্রীরামরঞ্চ-_-ঠিক বলেছ! যার! হীনবুদ্ধি তারাই নিদ্ধাই চায়। 

"যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে; সে আর খাতির পা 
না। সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না,_-আর যন্দি চড়তে দে 
তে৷ কাছে বস্তে দেয় না। তাই নিক্কাম ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি- 
বর্ব্বাপেক্ষ৷ ভাল। 

[ সাকার নিরাকার ছুইই সত্য--ভক্কের বাটা ঠাকুরের আড্ডা ] 

“আচ্ছা সাকার নিরাকার ছুইই সত্য। কি বলো 1--নিরাকারে ম, 
অনেকক্ষণ রাখা যায় না-_তাই তক্তের জগ্ঠ সাকার। 

*কান্তেন বেশ বলে। পাধী উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার 
ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার। 

*তোমার আড্ডাটাযর় একবার যেতে হ'বে। ভাবে দেখলাম-_-অধরের 
বাড়ী, সবরেন্দ্রের বাড়ী, বলরামের বাড়ী--এ সব আমার আড্ডা। 

কিন্ত ওর! এখানে না! এলে আমার ইষ্টাপতি নাই। 


[ তক্তসঙ্গে লীলা পর্য্যন্ত বাজীকরের খেলা_চণ্তী-*দ্ী ঈশ্বরের ] 
মাষ্টার--আল্ঞা, তা কেন হবে? সুখবোধ হ'লেই ছুঃগ। আপনি হুখ 
ছুঃখের অতীত। 
প্ীরামক্--হা, আর আমি দেখছি,বাঁজীকর আর বাজীকরের খেলা। 
বাজীকরই সত্য। ভার খেল] সব অনিত্য-_ স্বপ্নের মত। 
শ্যখন চণ্ভী শুন্তাম, তখন গ্রটী বোধ হযয়েছিল। এই শুভ নিশুের 
জনা হলো। আবার বিছুক্ষণ পরে শুনলাম, বিনাশ হ'য়ে গেল।* 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মাষ্টার, অধর, রাখাল, প্রভৃতি ভক্তসলে ১৩১ 


মা্টীর--আজ্ঞা। আমি কালনায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাঁজে করে যাচ্ছিলাম । 
াহাজের ধাকক। লেগে এক নৌকা লোক, কুড়ি পচিশঞ্জল, ডুবে গেল ! 


মারের তরঙ্গের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল! 
“আচ্ছা থে বাজী দেখে, তার কি দয়! থাকে 1--তার কি কর্তৃত্ব বোধ 


কে 1--কর্তৃত্ব বোধ থাকলে তবে তো দয়। থাকবে ? 

প্রীরামকুষ্-_-সে একেবারে সবট! গ্যাখে,_ ঈশ্বর মায়া ভীব জগৎ। 

“সে গ্ভাখে যে, মায়! (বিদ্যা মায়া অবিদ্যা] মায়া) জীব, জগত--আছে 
সথচ নাই | যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান 
গসির ধারা কাটলে পর, আর কিছুই নাই! তখন নিজের “আমি” পর্য্যস্ত 
[জীকরের বাজী হয়ে পড়ে! 

মণি চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “কি রকম জানো 1 
যমন পঁচিশ থাক পাপড়িওয়ালা ফুল। এক চোপে কাটা ! 

“বর্তত্ব! রাম! রাম!--শুকদেব, শঙ্করাচার্যয এর] বি্ভার “আমি” 
রেখেছিলেন। দয়! মানুষের নয়, দয়! ঈশ্বরের । বিগ্বার আমির ভিতরেই 
য়! বিদ্যার 'আমি+ তিনিই হয়েছেন। 


[ অতি গুহা কথ! কালীব্রঙ্গ-_-আগ্যাশক্তির এ লাকা-_কন্কি অবতার ] 


“কিন্তু হাজার বাজী দ্যাখো, তবু তার 2101এ (অধীন )। পালাবার 
জে|নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান, তেম়ি করতে হবে। 
সেই আছ্যা শক্তি ব্রহ্গজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজান হয়--তবে বাজীর খেলা দেখ! 


যায়। নচেৎ লয়। 
“যতক্ষণ একটু “আমি” থাকে, ততক্ষণ সেই আত্াশক্তির এলাক!। তার 


অণ্ডরে (8067 )-_ঠাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যে! নাই। 

“আন্তাশক্তির জাহায্যে অবভারলীল।। তার শক্তিতে অবতার। 
অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি। 

“কালীষাড়ীর আগেকার খাজাঞ্চি কেউ কিছু বেশি রকম চাইলে বলতো! 
'ছু তিন দিল পরে এপো1।৮ মালিককে জিজ্ঞাস! করুবে। 


২২ ্ররামক্কষ্চকথাম্বৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৪১ ২০শে ছু 


“কলির শেবে কন্ধি অবতার হবে। ব্রাঙ্গণের ছেলে-_-সে কিছু জানে ন 
স্হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আস্বে--* 


[ ৮ কেশব সেনের মাঁতা ও ভগিনী--ধাত্রী ভূবনমোহিনী ] 


অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বাঁসলেন। ধাত্রী ভূবনমোহিনী মাঝে 
মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিস থাইতে পারেন 
না--বিশ্রেবতঃ ডাক্তার, কবিরাজের, ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাহার 
টাক! লন, এই জন্ত খাইতে পারেন না। 

গ্ররামক্কঞ্চ (অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি )১--ভূবন এসেছিল । পঁচিশটা 
বোদ্বাই আম আর সনেশ রসগোল্লা এনেছিল। আমায় বল্লে, আপনি একট! 
আব খাবে ? আমি বল্লাম__-আমার পেটভার। আর সত্যিই দেখ লা, একটু 
কচুরি সন্দেশ থেয়েই পেট কি রকম হয়ে.গেছে। 

কেশব সেনের মা বোন্‌ এরা এসেছিল । তাই আবার খানিকট1 নাচলায। 
কি করি1--তারি শোক পেয়েছে।” 


পঞ্চদশ খণ্ড 


বলরামমন্দিরে রথের পুনর্যাত্রায় ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছেদ 


ঠাকুর শ্রীনামকস্ট ও সর্বধর্মস্সন্থয় 
সীরামক্ক* ব্লরাঁমের বৈঠকথানায় ভক্তের মজলিস রিয়া, বুলি 


“| আনন্দময় মৃত্তি সনদের সহি " কছিেছেন। 
[জ পুনযাজ।। বৃহস্পতিবার ৷ আবাড় শুরু! দশমী । ওরা! জুক্াই, ৪] টু 
ক বঙ্রামের বাটিতে প্রীপ্রীত্গগন্পাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও 
আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্ধীক্জা উপলক্ষে, নিমস্ত্রণ করিয়াছেন। এই 
ছোট রথখাঁনি বাঁরবাটির দোতলার চকমিলান বারান্দায় টান] হইবে । গত 
২৫শে জুন বুধবারে শ্রশ্রারথযাত্রার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের 
ঠন্ঠনিয়ার বাটিতে আসিয়া! নিমগ্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেনক্চ। সেই দিনই 
বৈকালে কলেজ স্ত্রীটে ভূধরের বাটাতে পণ্ডিত শরধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়। তিন দ্বিন হইল, গত সোমবারে শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে 
দ্বিতীয়বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন 11 
ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত 
হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়! লৌকশিক্ষ|! দিতেছেন। তাই কি ঠাকুর শ্রারামকৃষঃ 
তাহার ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিবার অন্ত এত উৎন্থক হইয়াছেন? 
ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথ! কহিতেছেন। কাছে রাম, মাষ্টার, বলরাম, 
মনোমোহন, কয়েকটী ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা! প্রভৃতি বসিয়া আছেন। 
বলরামের পিতা! অতি নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণব । তিনি প্রায় শ্রীবৃন্দাবনধামে তাহা- 
দেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও শ্রশ্রস্াম্ুন্দরবিগ্রহের সেবার 


* জ্রীতীর। মকুধঃকথামৃত--প্রথম ভাগ । 1 পরা মকু্ণক থা মৃত--তৃতীয় ভাগ 


১৩৪ শশ্রীরামক্কষ্ণকথামৃত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ওর! জুলা 


তত্বাবধান করেন। শ্রবৃন্দাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইগ! থাকেন৷ 
কখনও শ্রাঠৈত্ঠচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন । কখনও কখনও ভক্তিগ্রস্থ লইফ 
তাহার প্রতিলিপী করেন। কখনও বলিয়। বসিয়! নিজে ফুলের মাল! গাথেন। 
কখনও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়! সেব। করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবা'র জন্ত, 
বলরাম তাহাকে পত্রের উপর প্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছেন। 
«সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব? বিশেষতঃ বৈষ্বদিগের মধ্যে ) ভিন্ন মতেব 
লোক 'পরস্পণ বিরোধ "বে সমন্বয় করিত্তে জানে না”-এই কথা ঠাকুব 
রডের দলিফেছেন। 


বধরাছের পিতার গ্রোতি লতবধন্দ্নধয় উপদেশ । ভক্তমাল+ প্রীতাগবত 
পূর্বফ।--যথুরের কাছে বৈষ্বচরণের গৌড়াসি ও শাদের নি ] 


শ্রীরামক্কষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )-_-বৈধঃখতধর এব, 
গ্রন্থ তক্তমাল। বেশ বই,_তক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। 
এক জায়গায় ভগবতীকে বিষুরমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে ! 

"আমি বৈষ্বচরণের অনেক নুখ্যাত করে সেজে! বাবুর কাছে আনানুম। 
সেজোবাবু খুব যত্ব খাতির করুলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ান 
পর্যযস্ত। তার পর সেজে! বাবুর সামনে বলে কি-_'আমাদের কেশবমন্ত্র না 
নিলে কিছুই হবে না 1” সেজে! বাবু শান্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা 
হ'য়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গ! টিপি ! 

“্রীমতাগবত-_-তাতেও নাকি এ্ররকম কথা আছে, “কেশবমন্ত্র না নিষে 
ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ'রে মহাসমুত্র পার হওয়াও 
ত|1" লব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় ক'রে গেছে। 

“শাক্তেরাও বৈষ্বদের খাটে! কর্ৰার চেষ্টা করে। শরীক ভতবনদীর 
কাণ্ডারী, পার ক'রে ধেন,-শাক্ের! বলে, “তাতো বটেই, মা রাগরাজেন্বরী 
--তিনি কি আপনি এসে পার ক'র্বেন ?-এ কষকেই রেখে দিয়েছেন পার 
ফরবার জন্ত'। ( সকলের হান্ড )। 


কলিকাতা--বলরামমন্দিরে পুনর্ধাঞাদিবসে ভক্তসঙ্গে ১৩৫ 


ূর্বকথা-_-ঠাকুরের জঙ্গৃভূমিদর্শন*চ ১৮৮০-_ফুলুই শ্তামবাজারের তাঁতী 
বৈষ্বদের অহঙ্কার-_সমন্বয় উপদেশ ] 

প্নিজের নিজের মত লয়ে আবার অহঙ্কার কত ! ও দেশে, শ্তামবাজার 
ই সবজায়গায়, তাতীরা আছে । অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা ॥ 
ল, "ইনি কোন্‌ বিষু মানেন? পাতা! বিষ্ক ! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন 1) 
-ও আমর! ছুই না! কোন্‌ শিব ? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর 
'ব। যানি” । কেউ বলৃছেঃ €তোমর বুঝিয়ে দেও না, কোন্‌ হরি মান ।? তাতে 
উ বল্ছে__'না। আমরা আর কেন, এখান থেকেই হোকু।” এদিকে তাত 
[নে ; আবার এই সব লম্বা! লম্ব। কথা ! 

[ লালাবাবুর রাণী কাত্যায়নীর মো-স।ছেব রতির মার গৌড়ামী ] 

প্রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাছেৰ ১--বৈষ্বচরণের দলের লোক, 
ড়া বৈষ্বী। এখানে খুব আসা যাওয়া করতো। ভক্তি দ্যাখে কে! 
ই আমায় দেখলে ম! কালীর প্রসাদ খেতে অমনি পালালো ! 

ষে সমন্বয় ক'রেছে, সেই-ই লোক । অনেকেই একঘেয়ে। আমি 
ন্ত দেখি--লব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদাস্ত, মত সবই সেই এককে লঃয়ে॥ 
[নিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তারই নানা রূপ। 

“নিগুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারিঃ 
কারে নিন্দো কারে বন্দো দন! পাল্লা ভারি ।, 

শবেদে ধীর কথা আছে, তন্ত্র তারই কথা, পুরাণেও তারই কথা । সেই. 
ক সচ্চিদানন্দের কথ । ধারই নিত্য। তারই লীল!। 

"বেদে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ বহ্গম। তঙ্ত্রে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দ৫ 
ধব/--শিবঃ কেবল£-্কেবলঃ শিবঃ | পুরাণে বলেছে, ও সচ্চিদাননাঃ কৃষঃঃ |. 
গই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রেআছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্েও 
রাছে,--কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন। 


ভাগমণ করিয়। নটবর গোব্বনী, ঈশান মলিক, সদয় বাবাজী, প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত 
তবীর্তন করেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 


ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের পরমহংস অনশ্বা-_বালকবত__ 
উন্মাদ 


ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 
বাহিরে যাইবাঁর সময় প্রীধুক্ত বিশ্বস্তরের কণ্ঠ] তাহাকে নমস্কার করিয়াছিন 
তাহার বয়ল ৬1৭ বৎসর হইবে । ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আঙ্সিলে পর মেয়েট 
তাহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও ছু একটি সমবয়স্ক ছেঁছে 
মেয়ে আছে। 

বিশ্বস্তয়ের কম্তা (ঠাকুর শ্রারামক্জের প্রতি )--আমি তোমায় নমস্কা; 
করুলুম, দেখলে না ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_কই, দেখি নাই। 

কন্তা-তবে দীড়াও, আবার নমস্কার করি $-্াড়াও। এ পাট করি 

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্যযস্ত মস্তক নত 
করিয়৷ কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাঁকুর মেয়েটাকে গান গাইছে 
বলিলেন। মেয়েটি বলিল-_'মাইরি, গান জানি না! 

তাহাকে আবার অন্থরোধ করাতে বলিতেছে, “মাইরি বল্লে আর বল 
হয়? ঠাকুর তাছাদের লইয়| আনন করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন 
প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর, “আয় লো খোপা বেঁধে দি, তোর ভাতা; 
এলে বল্বে কি!” (ছেলের ও ভক্তের! গান শুনিয়৷ হাসিতেছেন )। 


[ পূর্ববকথা--জন্মভূমি দর্শন * ১৮৮৯/৭০-_বালক শিবরামের চরিত্র 
সিছোড়ে হৃদয়ের বাড়ী দুর্গাপূজা ঠাকুরের উন্মাদকালে লিঙ্গপূজ। ] 
শ্রীরামকষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )--পরমহংসের শ্বতাব ঠিক পাঁচ বছরে; 
বালকের মত। সব ঠৈতন্তময় দেখে ! 


* শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম--১৮ই চৈত্র ১২৭২, এদোলপুর্ণিমার ছিনে (৩*শে মার্চ ১৮৬৬) 
ঠাকুরের এবার জন্মভূমি দর্ণনের সময় তিন চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭৭ ধীঃ। 


কলিকাতা'--বলরামমন্দিরে পুনর্ধাত্রাদিনে ভক্তসঙ্গে ১৩৭ 


দ্যথখন আমি ও দেশে ( কামারপুকুরে ), রাঁমলালের ভাই (শিবরাম) 
খন ৪1৫ বছর বয়সঃ--পুকুরের ধারে ফড়িৎ ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, 
1র পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বল্ছে, “চোপত! আমি ফড়িং 
রবে! । ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে ॥ বিহ্যুৎ 
মকাচ্ছে-_-তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর 
ছিরে গেল না, উকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ আর 
লৃছে, খুড়ো | 'আবাঁর চক্মকি ঠুকছে+। 

“পরমহংস বালকের ন্তায়--আত্মপর নাই, এরহিক সম্বন্ধের আট নাই। 
মলালের তাই একদিন বল্‌লে, 'তুমি খুড়োঃ না পিসে & 

*্পরমহংসের বালকের ছ্ায়, গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রক্ষময় দেখে, 
-কোথায় যাচ্ছেকোথায় চলছে,হিসাব নাই। রামলালের ভাই 
দের বাড়ী দুর্নাপুজা দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছটকে আপন! 
[পনি কোন্‌ দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক 
ঈজ্তাসা করেছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। 
কবল বল্লে--'চালা” (অর্থাৎ যে আটচালায় পৃজা হয়েছে )। যখন জিজ্ঞাসা 
£রলে, “কার বাড়ী থেকে এসেছিস? তখন কেবল বলে- “দাদা” 

পরমহংসের আবার উন্মার্দের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ 
বাধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবস্তলিঙপূজা। একট! আবার মুক্তা 
রানে। হতে।! এখন আর পারি না। 


[ প্রতিষ্ঠার পর ( প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা ] 


"্দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল,__ 
জ্ঞানী । ছেঁড়! জুতা, হাতে কঞ্চি-এক হাতে একটী ভাঁড়, আবচারা ; 
গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্ছিক নাই, কোচড়ে কি ছিল তাই 
খলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কেঁপে 
গয়েছিল! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এর! তাকে 
ঢাত দেয় নাই-্-তাতে ভ্রক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগলো_- 


১৩৮ শীত্রীরামরুষ্চকথামত-_৪র্থ ভাগ [ ৯৮৮৪, ওরা ভুলা 


যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে । মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে 
লাগলো) _তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হুলধারী পেছু পেছু গিয়েছি? 
আর জিজ্ঞাসা করেছিল, “তুমি কে? তুমি কি পুর্ণজ্ঞানী? তখন ৫ 
বলেছিল, 'আমি পূর্ণচ্ঞানী ! চুপ!” - 

“আমি হলধারীর কাছে যখন এসব কথা শুনলাম, আমার বুক গুর্‌ ও. 
কর্‌্তে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাঁকে বল্লাম, “মাঃ ত 
আমারও কি এই অবস্থা হবে ! আমর] দেখতে গেলাম- আমাদের কাছে খু 
জ্ঞানের কথা- অন্ত লোক এলে পাগলামি। যখন চলে গেল, হলধার 
অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হুলধারীকে বলেছিল, “তো 
আর কি বলবো । এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুট 
থাকৃবে না, তখন জানবি পুর্ণ জ্ঞান হয়েছে ।” তারপর বেশ হন্‌ হন্‌ ক্‌ 
চলে গেল। 


তীয় গরিচ্ছ্দ 


পাণ্তিত্য অপেক্ষা তপশ্াপ্ন প্রয়োজন- _সাধ্যসাধনা 


ঠাকুর শ্ীরামকুষ্খ মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তেরাও কা! 
বসিয়া! আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )-_-শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয়? 

মাষ্টার-_আজ্ঞ|, বেশ। 

শ্রীরামররষ্চ__খুব বুদ্ধিমান্‌, না? 

মাষ্টার--আল্তা, পাপ্ডিত্য বেশ আছে। 

শ্রীরামকষ্ণ--গীতার মত--যাকে অনেকে গণে যানে, তার ভিতর ঈশ্ব 
শন্তি আছে। তবে ওর একটু কাজ বাকী আছে। 

মাষ্টার-_-আজ্তা । 


কলিকাতা--বলরামমন্দিরে পুনর্ধাত্রা দিবসে ভক্তসঙ্গে ১৩৯ 


শ্রীরামকৃষ্-_শুধু পাগ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপন্তার দরকার; _-কিছু 
ধ্য সাধনার দরকার । 


পুর্ববকথা_-গোরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শান্ধীর সাধনা বেলঘরের ৰাঁগ!নে 
কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫-_কাণ্তেনের আগমন ১৮৭৫--৭৬ ] 


“গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছুল। যখন স্তব করুতো, “হ! রে রে নিরালক্ক 

দর !--তখন পণ্ডিতেরাও কেঁচো! হয়ে যেত। 

“নারায়ণ শান্সীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধন! করেছিল । 

"নারায়ণ শাস্ত্রী পচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর গ্কায় 

ডছিল,-তবুও “হর, হুর” বল্‌তে বল্‌্তে ভাব হত। জয়পুরের রাজা 

াপগ্ডিত করতে চেয়েছিল। তা! সে কাজ স্বীকার করলে ন1। দক্ষিণেশ্বরে 

য় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা, সেখানে তপন্তা করবে। 

বার কথা আমাকে প্রায় বল্ত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ 
বূলাম।--তখন বলে--কোন্‌ দিন মরে যাব, সাধন কবে কর্ব-ডুবকি কব 
[ট যায়গ! 1 অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বল্লাম। 

“শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে নারয়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে» 
টপন্তা করবার সময় ভৈরব নাকি চড়. মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, 
চে আছে,_এই আমর! তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম ।, 

“কেশব সেনকে দেখবার আগে নাঁরা”ণ শাস্ত্রীকে ব্লুম, তুমি একবার যাও, 
[খে এস কেমন লোক। সেদেখে এসে বল্লে, লোকটা জপে সিদ্ধ। সে 
দ্যাতিষ জান্তো--বল্লে “কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কতে কথ! 
ইলাম, সে ভাষায় (বাঙালায়) কথা কইল।, 

“তখন আমি হৃদেকে সর্জে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। 
থেই বলেছিলাম 'এরই সভা খসেছেইনি জলেও থাকৃতে পারেন, 
1াপ্গাতেও থাকতে পারেন। 

"আমাকে পরোখ. করবার ঘ্বন্ত তিন জন ব্রক্গজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে 
[ঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসঙ্নও ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, দেখে 


১৪০ শ্শ্নিরামকষ্ণকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [ ৯৮৮৪১ ৩রা জুন 


কেশবের কাছে খবর দ্দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাঁঝ্জে ছিল, _কেব 
“দয়াময়, দয়াময়” করতে লাগল--আর আমাকে বলে, তুমি কেশব বাবুকে । 
তা হলে তোমার ভাল হবে'। আমি বল্লাম, “আমি সাকার মানি তং 
“দয়াময়, দয়াময়” করে ! তখন আমার একটা অবস্থা হল। হয়ে বল্লাম) “এখ 
থেকে য1 !” ঘরের মধ্যে কোন মতে থাকতে দিলাম না! তারা বারাগায় গি 
শুয়ে রইল। 
*কাণ্ডেনও যে দিন আমায় প্রথম দেখলে, সেদিন রাত্রে রয়ে গেল। 
[ মাইকেল মধুস্থদন *-_নারা”ণ শান্ত্রীর সহিত কথা ] 


"নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুর বাবুর বড় ছে 
দ্বারিক! বাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ 
হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুর৷ পরামর্শ করছিল। 

প্প্তরথানার সঙ্গে ঝড়ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছি 
আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কতে কথ! ভাল বনৃতে 
পারলেন না। ভুল হতে লাগল । তখন ভাবায় কথ! হল। 

"নারায়ণ শাস্ী বল্লে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে ।” মাইকেল গ্টে 
দেখিয়ে বল্লে, "পেটের জন্ত ছাড়তে হয়েছে ।? 

“নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, যে পেটের জন্ত ধন্দ ছাড়ে তার সঙ্গে কথ! কি 
কইব !” তখন মাইকেল আমায় বঙ্লে, “আপনি কিছু বলুন।+ 

"আমি বল্লাম, কে জানে কেন আমার কিছু বল্তে ইচ্ছা কচ্ছে না। 
আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে!” 


[ কামিনী কাঞ্চন পণ্ডিতকেও হীনবুদ্ধি করে- বিষয়ীর পুজাদি ] 


ঠাকুরকে দর্শন করিতে চৌধুরী বাবুর আপিবার কথা ছিল। 
মনোমোহন--চৌধুরী আসবেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপুরের সেং 
বাঙ্গাল (শশধর ) আস্বে-তবে যাব না। 


শা পাস সি 


্ প্ীমধুদূদন কবি- ল্নম, সাগরধাড়ি ১৮২৪) ইংলণ্ডে অবস্থিতি ১৮৬২-৬৭ ) দেহত্যাগ 
১৮৭৩। ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮ র পরে হইবে। 





কলিকাতা-__-বলরামমন্দিরে পুনর্ধাতরা দিবসে তক্তলে ১৪১ 


প্রীরবামকৃষ্ণ-_কি হীনবুদ্ধি 1 _বিদ্ভার অহঙ্কার, তার ওপর দ্বিতীয় পক্ষের 

বিবাহ করেছে, ধেরাকে সরা মনে করেছে ! 

চৌধুরী এম, এ, পাশ করিয়াছেন | প্রথম-স্ত্ীর মৃত্যুর পর খুব বৈরাগ্য 
'যাছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। আবার তিনি 
বাহ করিয়াছেন। তিন চারি শত টাকা মাহিন! পান । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )--এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি মাছুষকে 
বুদ্ধি করেছে । হুরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। 
এবার জন্ত আমি ব্যাকুল হতাঁম । তখন বয়স ১৭১৮ হবে। প্রায় ডেকে 
কে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা]! করেছে। 
মার বাড়ীতে ছিল,ঃবেশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্চাট ছিল না। এখন 
লাদ| বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে । (সকলের হাস্ত)। সেদিন, 
ধানে গিয়েছিল। আমি বল্লাম “যা এখান থেকে চলে যা_তোকে ছুঁতে 
মার গ কেমন কচ্ছে। 

কর্তাভজ! চন্দ্র (চাটুয্যে) আলিয়াছেন। বয়ঃক্রম বাট পয়ষট্টি। মুখে 
'বল কর্তাভজাদের গ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর 
স্পর্ণ করিতে দিলেন না । হাসিয়া বলিলেন, “এখন তো! বেশ হিসাবি কথা” 
ছে। ভক্তের! হাসিতে লাগিলেন। 

এইবার ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ বলরামের অস্তঃপুরে প্রা জগন্নাথ দর্শন করিতে, 
ইতেছেন। অস্ত্ঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তের! তাহাকে দর্শন করিবার ভন্ত ব্যাকুল 
য়া আছেন। 
ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহান্তবদন! বলিলেন, আমি পাই- 
নার কাপড় ছেড়ে জগন্নলাথকে দর্শন করিলাম । আর একটু ফুল টুলপিলাম।+ 

“বিষরীদের পুজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যাঁরা ভগবান বই জানে 
তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার নাম করে । কেউ মনে মনে সর্বদাই “রাম” ও 
ম জপ করে। জ্ঞানপথের লোকের! “সাহহধ জপ করে। কারও কারও 
ধদাই জিহবা নড়ে। 

"সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা! উচিত।” 


চতর্ঘ গরিষ্ে 
বলরামের ঘাড়ী, শশধন্প প্রভৃতি ভক্তগণ-_ 
ঠাক্ষব্নের সমাঘি 


শ্রীযুক্ত শশধর ছু একটা বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাঃ 
করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-আমরা সকলে বাসকশয্যা জেগে আছি-_ কখন 
বর আসবে। 

পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত 
আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামক্ষষ। (শশধরের প্রতি )- জ্ঞানের চিহ্, প্রথম-_-শান্ত ম্বতাব। 
দ্বিতীয়__অভিমানশুন্ত ব্বভাব। তোমার ছুই লক্ষণই আছে। 

প্তানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্ধস্থলে_ 
(যেমন লেক্চার দিবার সময় ) সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছ্ছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। 
€ পণ্ডিত ও অন্যান্ত সকলের হান্ত )। 

"বিজ্ঞানীর শ্বতাব আলাদ।। যেমন ঠেতণ্দেবের অবস্থা । বালকবৎ 
উদ্মাদবৎ, জড়বৎ পিশাচবৎ। 

“বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগণ্ড) যৌবন ! পৌগও 
অবস্থায় ফছকিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার গ্ভায়। 

পণ্ডিত- কিরূপ ভক্তি হারা তাকে পাওয়া যায়? 


[ শশধর ও তক্তিতত্ব-কথা__জলস্ত বিশ্বীল চাই-_বৈষ্ণবদের দীনভাব ] 


শ্রীরামক্ষধ্-_প্রক্কৃতি অন্রসারে ভক্তি তিন রকম। ভক্তির সন্ত, তির 
রজঃ) ভক্তির তমঃ। 


কলিকাতা-_-বলরামমন্দিরে পুনর্ধাত্র! দিবসে ভক্তসঙ্গে ১৪৩ 


-তত্তির সন্ত্--ঈশ্বরই টের পাঁন। সেরূপ ভক্ত গোপন তাল বাসে হয় ত 
শরির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্বের সত্ব--বিশ্ুদ্ধ সত্ব 
ণে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই ; যেমন অকণোদয় হলো বুঝা যায় যে, 
ধ্োদয়ের আর দেরী নাই। 

 “ভজির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়-লোকে দেখুক আমি 
নত | সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা! করে, গরদ পরে ঠাঁকুরঘরে যায়ঃ. 
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তা,_মাঁঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ। 
“ভক্তির তমঃ_-যেমনি ডাকাতপড়া ভক্তি। ডাকাত ঢে"কি নিয়ে 
[কাতি করে, আটট। দারোগার ভয় নাই,_মুখেমারে!! লোটো! 
ন্মাদের গ্তায় বলে-_“হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম ! জয় কালী! মনে খুব 
দার, জ্বলন্ত বিশ্বাস! 

*শাক্তদের এরূপ বিশ্বাস !- কি; একবার কালীনাম ছুর্গীনাম করেছি-_ 
কবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ ! 

“বঞ্বদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জপে, (বলরামের 
পতাকে লক্ষ্য করিয়া) কেদে কোকিয়ে বলে “হে কষ দয়া কর- আমি 
ধম) আমি পাপী!" 

"এমন জলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ !-.- 
াতদিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ !! 

কথ! কছিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়! গান গাইতেছেন-__ 

আমি ছুর্গা ছুর্গ বলে মা যদি মরি। 

আখেরে এ দীনে না তার কেমনে,জানা যাবে গে! শঙ্করী ॥ 

নাশি গে৷ ব্রাহ্মণ, হত্য' করি ভ্রণ, স্থরাপানাদি বিনাশি নারী। 

এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ও ম1) ব্রঙ্গপদ নিতে পারি ॥ 

গান শুনিয়া শশধর কাদিতেছেন। 

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন-- 

শিব সঙ্গে সদ। রঙ্গে আননে' মগন]। 
হুধাপানে চল ঢল কিন্ত ঢলে পড়ে না মা! 


১৪৪ শীশ্রীরামকৃষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [-১৮৮৪, ওরা! ভুলা 


অধয়ের গায়ক বৈষ্ণবচরণ এইবার গান গাইতেছেন-_- 
ছুর্গীনাম জপ সদ! রসন]1 আমার, ছুর্গমে শ্রীঘুর্ণা বিনে কে করে নিস্তার | 
তুমি ন্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল, তোম! হতে হরি বঙ্গা দ্বাদশ গোপাল। 
দ্শমহাবিগ্যা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার॥ 
চল অচল তুমি ম! তুমি সুক্ষ স্থল, শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল। 
ব্রিলোকজননী তুমি ত্রিলৌকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি (মা গো) তোমার 
শক্তি তুমি ॥ 
এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গান সমাধ 
হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন__ 
যশোদা নাচতে শ্তামা বলে নীলমণি, সেরূপ লুকালে কোথা করালব্দনী। 
বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্তন গাইতেছেন। দ্ববোল-মিলন। যখন গায়ক 
আথর দিতেছেন-_"র] বৈ ধা বেরার নাঃ রে !+__ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 
শশধর প্রেমাশ্রু বিসঙ্ন ক্বিতেছেন। 


গম গরিচ্ছ্ 


পুনরাত্রা রখের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর 
নৃত্য ও সঙ্কীর্ডন 


ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গানও সমাপ্ত হইল। শশধর, প্রতাপ, রামদয়াদ, 
রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভক্তের প্রন্থতি অনেকেই বসিয়া আছেন। 
প্রামকঞ্চ মাষ্টারকে বলিতেছেন, তোমরা একটা কেউ খোচা! দেও না 
অর্থাৎ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর। 

রামদয়াল (শশধরের প্রতি )- ব্রঙ্গের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে ঢে 


কল্পনা কে করেন? 
পণ্ডিত--ব্রঙ্গ নিজে করেন/--কল্পনা নয়৷ 


বুঁত কন 


এ 


৯ 
পচ 


পল 


চ 


হু 


শাহ এ 


শি এ ৯৮ এটি রী ওপার 


১১৬... 





শীমেত্র নাথ গুপ্ত 


( শা ) 


৯. 
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বোড়শ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মাষ্টার, রাখাল, লাটু, অধর, 
শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছ্দ 


শিবপুরভক্তসঙ্গে যোগতত্ব কথা-_ 
ক্ুুলিনী ও যট্চক্রভেদ 


'র শ্রীরামকষ্জ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মধ্যাহ্সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়! 
'ছন। বেল] ছুইটা হইবে । ও 
শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে তক্তেরা আলিয়াছেন। 
ক্ত রাখাল, লাঁটু, হরীশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, 
[রও আছেন। 

আজ রবিবার ওরা আগষ্ট, ১৮৮৪ (২০ শে শ্রাবণ )। শ্রাবণ শ্ুক্রাদাদশী 
শযাব্রার দ্বিতীয় দিন। গতকল্য ঠাকুর স্রেক্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, 
খানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন । 

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-_কামিনীকাঞ্চনে মন থাকূলে যোগ হয় 
৷ সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহা ও নাভিতে । সাধ্য-সাধনার পর 
কুগুলিনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা আর ন্রযুয্না নাড়ী )-_ন্ুযুয়ার মধ্যে 
ট পদ্ম আছে। সর্ধবনীচে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর অনাহত, 
দ্ধ ও আল্ঞ।। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে। 

“কুলকুগুলিনী জাগ্রত হ'লে যুলাধার, শ্বাধি্ঠান, মণিপুর এই সব পদ্ম ক্রমে 
র হয়ে হৃদয় মধ্যে অনাহত পন্প-সেইথানে এসে অবস্থান করে।. তখন 


১৫৬ শ্ী্রীরামকুষ্তকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩রা 


লিজ গুহা নাভি থেকে মন সরে গিয়ে, চৈতগ্ত হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন 
সাধক অবাক্‌ হ/য়ে জ্যোতি গ্ভাথে আর বলে, “একি !? একি ॥ 

“যড়চক্র ভেদ হলে কুগুলিনী সহশ্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কু 
সেখানে গেলে সমাধি হয়। 

*্বেদমতে এ সব চক্রকে- “ভূমি বলে। সগুভূমি। হৃদয় চতুর্থ ত 
অনাহত পদ্ম, দ্বাদশদল। 

”  প্বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি | এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরকথা বলতে 
শুনৃতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এচক্রের স্থান ক। ষোড়শদল পদ্ম । 
এই চক্রে মন এসেছে, তার সামনে বিষয় কথা-_কাঁমিনীকাঞ্চনের ক 
হ'লে ভারি কষ্ট হয়! ওরূপ কথা শুনূলে সে সেখান থেকে উঠে যায়। 

*তার পর যষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞা চক্র-_ছিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ত' 
এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে-_যেমন লঃ 
ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছু'লাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব'লে &ে 
যায় না। 

*তারপর সপ্তমভূমি। সহশ্রার পন্ম। সেখানে কুগুলিনী গেলে সম 
হয়। সহম্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন-__তিনি শক্তির সিত মিলিত 
শিব-শক্তির মিলন ! 

“সহআারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহ থাকে না। সে আর. 
রক্ষা! করৃতে পারে না। মুখে দুধ দিলে ছুধ গড়িয়ে যায়। এ অঞ 
থাকলে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে * 

“ঈশ্বরকোটা--অবতারাদি--এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পা! 
তারা ভক্তি তক্ত নিয়ে থাকেঃ তাই নাম্তে পারে। তিনি তাদের তি 
£বিগ্ভার আমি"_ভজ্ের আমি লোকশিক্ষার জগ্ঘ-__রেখে দেন। তাং 
অবস্থা-_যেমন বষ্ঠ ভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝখানে বাচ,থেলা ! 

*সমাধির পর 'বিগ্ভার আমি কেউ কেউ ইচ্ছ! করে রেখে দেন। 
আমির আট নাই-- রেখ! মাত্র । 

“হ্চুমান্‌ সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর পাস-আমি+ রেখেছি 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের তক্তগণসঙ্গে ১৫১ 


রদাদি-_-সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এরাও ব্রঙ্গজ্ঞানের পর 'দাস- 
[মি “ভক্তের আমি রেখেছিলেন। এঁরা, জাহাজের মত, নিজেও পারে 
ন, আবার অনেক লোককে পার করে নিয়ে যান।” 

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ? বলিতেছেন-_ 


[ পরমহংস--নিরাকারবাদী ও সাকাঁরবাদী। ঠাকুরের 
বরহ্গঙ্জানের পর ভক্তি নিত্যলীলাযোগ ] 


“পরমহৎস--নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদা যেমন 
গ্লঙ্গ স্বামী । এ্ররা আগ্ুসারা--নিজের হ'লেই হ'ল । 

দ্রন্গঙ্ভানের পরও যাঁরা সাঁকারবাদী, তার] লোকশিক্ষার জগ্য ভক্তি নিয়ে 
কে। যেমন কুস্ত পরিপূর্ণ হ'লঃ অন্ত পাত্রে জল ঢ।লাঢালি কর্ছে। 

"এরা যে সাধনা! করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই 'সকল কথা 
লাকশিক্ষার জন্ত বলে_-তাদের হিতের জগ্। জলপানের জগ্ভ অনেক কষ্টে 
টপ থনন করুলে-_ঝুঁড়ি কোদীল লয়ে । কুপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, 
গার আর যন্ত্র কূপের ভিতরেই ফেলে দেয়-আর কি দরকার! কিন্তু কেউ 
কউ কাধে ফেলে রাঁখে, পরের উপকার হবে বলে। 

"কেউ আম লুকিয়ে থেয়ে মুখ পুঁছে। কেউ অস্ত লোককে দিয়ে খায়__ 
লাকশিক্ষার জন্ত আর ত্বাকে আম্বাদন করবার জগ্ভ। “চিনি থেতে 
তালবাসি।” 

*গোগীদেরও ব্রহ্গজ্ঞান ছিল। কিন্তু তার! ব্রঙ্গজ্জান চাইত না। তারা 
কেউ বাৎসল্যঙতাবে, কেউ সখ্যভাবেঃ কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে, 
৪শ্বরকে সম্তোগ ক+র্তে চাইত” 


[ কীর্নানন্দে--শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম ] 


শিবপুরের ভক্তের! গোগীযন্ত্র লইয়। গান করিতেছেন। প্রথম গানে 
বলিতেছেন, 'আমর! পাপী আমাদের উদ্ধার কর? । 
শ্রীরামকষ্জ (ভক্তদের প্রতি )__-তয় দেখিয়ে--ভয় পেয়ে-ভজনা, 


১৫২ শ্ীশ্রীরামকুষ্চকথামত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ওরা আ' 


প্রবর্তকের ভাব। তাকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গা; 
(রাখালের প্রতি ) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সেদিন কেমন গান ক*রছিল, 
হরিনাম মদ্দিরাঁয় মত্ত হও-_- 
"কেবল অশাস্তির কথা ভাল নয়। তাকে লয়ে আননা_-তাকে ল 
মাতোয়ারা হওয়া। 
শিবপুরের ভক্ত-_-আজ্ঞা, আপনার গান একটি হ*বে না? 
শরামরুষ্চ-__আমি কি গাইব? আচ্ছা, যখন হবে গাইব। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাঁন গাইতেছেন। গাইবার সময় উর্দদৃষ্টি। 
গবীন__কৌপিন দাও কাঙ্গালবেশে ব্রজে যাই হে ভারতী । 
গ্বান-_গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় । 
গান--দেখসে আয় গৌরবরণ রূপখানি (গে! সজনী )! 
আল্তাগোল! ছুধের ছানা মাথা গোরার গায়, 
(দেখে ভাবের উদয় হয়) 
কারিগর ভাঙ্গড়, মিশ্ত্রী বুবভাছুনন্দিনী | 
গীান- ডুব, ডুব,ডুব,রূপপাগরে আমার মন। 
গৌরাঙ্গের নামের পর ঠাকুর মার নাম করিতেছেন-_ 
গ্রান_শ্তামা ধন কি সবাই পায় । অবোধ মন বুঝে ল। একি দায় ॥ 
পান-মজলো আমার মলভ্রমরা শ্তামাপদ শীলকমলে। 
গান--শ্তামা মা! কি কল করেছে। কালী মাকি কল করেছে 
চৌদ্দ পোয়া কলের তিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের িতরি কল ঘুরায় ধরে কলভুরি । 
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে থুরাতেছে ॥ 
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে লা তারে, 
কোনো কলের তক্তি ভোরে আপনি শ্যামা বাধা আছে ॥ 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্দে 


ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সাহত কথা-_- 
প্রেমতত্তব 
ই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তের সকলে নিস্তব্ধ 
ইয়া দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মার সঙ্গে 
€থ1। কহিতেছেন। 

“মা উপর থেকে (সহম্রার থেকে ?) এইখানে নেমে এস !__কি জালাও! 
চুপ করে বস! 

“ম। যার যা (সংস্কার ) আছেঃ তাই ত হুবে!--আমি আর এদের কি 
নৃবো! বিবেক বেরাগ্য না হলে কিছু হয় না। 

*টবরাগ্য অনেক প্রকার। এক রকম আছে মর্কট-বৈরগ্য--সংসারের 
ধালায় জলে বৈরাগ্য 1 সে বৈরাগ্য বেশী দ্রিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক 
বরাগ্য-_-সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ। 

“বৈরাগ্য একেবারে হয় না। সময় না হলে হয়ন!। তবে একটী কথা 
নাছে_-শুনে রাখা! ভাল। সময় যখন হবে, তখন মনে হবে-ও 1? সেই 
॥নছিলাম ! 

“আর একটি কথা । এসব কথা শুনৃতে শুনতে বিষয়বাসন! একটু একটু 
রে কমে। মদের নেশ। কমাবার জন্ত একটু একটু চালুনির জল খেতে হয়। 
গ| হলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে । 

্ঞানলাতের অধিকারী বড়ই কম। গ্ীতায় বলেছে--হাজার হাজার 
লাকের ভিতর একজন তাকে জানতে ইচ্ছা করে। আবার যার জান্তে হচ্ছ! 
রে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে। 

তাঞ্জিক ভক্ত-_“ম্ম্যাণাং সহশ্রেযু কশ্চিৎ যততি দিদ্ধয়ে” ইত্যাদি । 


শ্ররামক্ণ--সংসারে আসক্তি যত কম্বে, ততই জ্ঞান বাড়বে। 
টামিশীকাঞ্চনে আসক্ত । 


১৫৪ শীশ্রীরামকঞ্চকথায়ুত--৪র্থ তাগ [ ১৮৮৪, ওরা! আ? 


[ সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভাব, মহাশ্তাব, প্রেম ] 

«প্রেম সকলের হয় না। গৌরাঙ্ের হয়েছিল। জীবের ভাব হতে পা৷ 
--এই পর্যস্ত। ঈশ্বর-কোটির-__যেমন--অবতার আদির--প্রেম হয়। €ে 
হলে জগৎ মিথা। তো! বোধ হুইবেই, আবার শরীর যে এত ভালবাসার জিনি 
তা ভুল হয়ে যায়! 

"পাশা বইয়ে (হাফেজ ) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,_মাংসের ভিত 
হাঁড়, হাড়ের ভিতর মজ্জাঃ তাঁর পর আরো কত কি! সকলের ভিতর প্রেম 
“প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ ভ্রিভঙ্গ হয়েছেন। 

প্রেম ছলে সচ্চিদানন্দকে বাধবার দডি পাওয়া যায়। যাই দেখ! 
চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাকবে তখন পাবে। 

প্তক্তি পাকলে ভাব। ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে তেবে অবাকৃ হয়ে যা 
জীবের এই পর্যযস্ত। আবার ভাব পাকৃলে মহাভাব,প্রেম। যেমন কী 
আম আর পাকা আম। 

শুদ্ধ! ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা! ! 

“নারদ স্তব করাতে রাম বল্লেন) তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, শু 
তত্তি। আর বল্লেন-_রাম, যেন তোমার জগৎযোহিনী মারায় মুগ্ধ না হ। 
রাম বল্লেন, ও তে। হলো, আর কিছু বর লও। 

“নারদ বল্লেন,__-আর কিছু চাই না কেবল ভক্তি ! 

”"এই ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধ্সঙ্গ করতে হয়। সাধুমজ কর্‌ 
ঈশ্বরীর বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকথা বই আর কিছু শুন্‌ 
ইচ্ছ! করে না) তারই কাজ করৃতে ইচ্ছা! করে। 

“নিষ্ঠার পর ভক্তি । তারপর ভাব, মহাভাব, গ্রেম--বস্তলাভ। 

প্মহাভাব, প্রেম, অবতার আদির হয়। সংরারী জীৰঝের জ্ঞান, ভে 
জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীত 
'আলো)-_শুধু ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। সেজ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর ক 
শরীর রক্ষা, সন্তান পালন &ই সব হয়। 

“ভক্তেরজ্ঞান, যেন াদের আলো! । ভিতর বার দেখ! যায়ঃ কিন্ত অে 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের তক্তগণ সঙ্গে ১৫৫ 


দুরের জিনিষ কি খুব ছোট জিনিস, দেখা যাঁয় না। অবতার আদির জ্ঞান যেন 
হুর্ধ্যের আলো! । ভিতর বার, ছোট বড়-_তাঁরা সব দেখতে পান। 

“তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্মলি 
ফেললে আবার পরিষ্কার ছতে পারে । বিবেক বৈরাগ্য নির্মলি। 

এইবারে শিবপুরের তক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। 

[ ঈশ্বরকথ শ্রবণের প্রয়োজন--'সময়-সাপেক্ষ-_ঠাকুরের সহজাবস্থা ] 

শ্রীরামধ্ষষ্ণ-_আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলে । 

ভক্ত-_আজ্ঞ!, সব তো শুনলাম । 

শ্রীরামকৃষ্ণ- শুনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় ন|। 

"যখন খুব জর, তখন কুইনাইন্‌ দিলে কি হবে? ফিবার মিকৃশ্চার দিয়ে 
বাহে টাহ্ে হয়ে একটু কম পড়লে, তখন কুইনাইন্‌ দিতে হয়। ' আবার কারু 
কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্‌ না দিলেও হয়। 

«ছেলে ঘুমাবার সময় বলেছিল-'মা, আনার যথন হাগা পাবে তখন 
তুলো” মা বল্লে, বাবা, আমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুল্‌বে !' 

*কেউ কেউ এখানে আসে দ্রেখি, কোন তক্তপক্ষে নৌকা! করে এসেছে। 
ঈশ্বরীয় কথ তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা টিপছে, “কখন যাবে, 
কখন যাবে 1” যখন বন্ধু কোন রকমে উঠলো না, তথন বলে, তবে ততক্ষণ 
আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।, 

“যাদের প্রথম মাগুষ জন্ম, তাদের তোগের দরকার। কতকগুলো কাজ 
করা না থাকলে চৈতগ্য হয় না ।” 

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোলবারাতীয় মাষ্টারকে বলিতেছেন। 

শীরামকুঞ্চ ( সহান্তে )-_ আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা? 

মাষ্টার েহান্তে )-আজ্ঞা১ আপনার উপরে--সহ্জাবস্থা ; ভিতর-- 
গভীর। আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন! 

প্ররামকুষ্ণ (সহান্তে ই] ; যেমন 100: করা মেজে, লোকে উপরটাই 
দেখে, মেজের 'নীচে কত কি আছে, জানে না ! 

 চীদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত কলিকাতা যাইবার জন্ 


১৫৬ শ্রপ্রীরামকষ্চকথামুত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ওরা আগ! 


নৌকা আরোহণ করিতেছেন । বেল: চারিটা বাজিয়াছে। ভট! পড়িয়াছে 
তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া । গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গমালায় বিভৃষিত হইয়াছে। 
বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমুখে চলিয়! যাইতেছে, মাষ্টার অনেঙ্গ' 
ধরিয়া দেখিতেছেন। 

নৌক। অরৃশ্ত হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন। 

ঠাকুর পশ্চিম বারাণ্ড হইতে নামিতেছেন-_-ঝাউতল1 যাইবেন। উত্তর, 
পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে । ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি, ছাতা, 
"আনো দেখি। মাষ্টার ছাতা আনিলেন। লাটুও সঙ্গে আছেন। 

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আলিয়াছেন। লাটুকে বলিতেছেন--তুই রোগ! হা 
যাচ্ছিস কেন? 

লাটু--কিছু খেতে পারি না। 

শ্ররামকৃ্*-_কেবল কি এ ?--সময় খারাপ পড়েছে--আর বেশী ধ্যাঃ 
করিস্‌ বুঝি? 

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের গ্রতি )-তোমার এঁটে ভার রইল । বাবুরামবে 
বল্বে, রাখাল্গ গেলে ছুই একদিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে তা না হে 
আমার মন ভারী খারাপ হবে। 

মাষ্টার_-যে আজ্ঞা, আমি বোল্বে! | 

সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুর জিন্ঞাসা করিতেছেন, বাবুঝাম 
সরল কি না। 


[ ঝাউতল ও পঞ্চবটাতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থন্দর রূপ দর্শন ] 


ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণান্ত হইয়া! আসিতেছেন। মাষ্টার ও লা? 
পঞ্চবটাতলায় দাড়াইর। উত্তরাস্ত হুইয়া দেখিতেছেন। 

ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমগুল ম্থুশোভিত করিয়া জাহবীজলে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে--তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। 

ঠাকুর আসিতেছেন_যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল প্রনৃতি ও শিবপুরের ভক্তগণ সঙ্গে ১৫৭ 


ত্টলোকে ভক্তের জন্ত কুজুষবিনাশিনী হরিপাদাঘুজসম্ভৃতা হুরধনীর তীরে 
বচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত !-_তাই কি বৃক্ষ, লতা গুল্ম, 
টগ্তানপথ, দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিক গণ, প্রত্যেক ধুলিকণা, 
এত মধুর হইতেছে! 


তীয় গরিচ্ে 
নাই টঢিতন্য, নরেক্দ্র, ঘারুলাম, লাটু, 
সণি, রাখাল, নিরঞজন, অধর 


চাকুর নিজের ঘরে আসিয়া! বপিয়াছেন। বলরাম আত্ম. আনিয়াছিলেন। 
ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্টেকে বলিতেছেন--তোমার ছেলের জগ্য আমগুলি 
নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতচ্ক বসিয়াছেন। তিনি লাল কাপড 
পরিয়। আসিয়াছেন। 
উত্তরের লম্ব৷ বারাগায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথ! কহিতেছেন। 
বন্ধচারী হরিতাল ভন্ম ঠাকুরের জঙ্ দিয়াছেন ।-__-সেই কথ! হইতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্গচারীর উষধ আমার বেশ খাটে--লোকট। ঠিক। 
হাঁজরা-_-কিন্ত বেচারী সংসারে পড়েছে--কি করে ! 


*কোন্নগর থেকে নবাই টৈতন্ত এসেছেন। কিন্তু সংসারী লাল কাপড়- 
পরা! 


্রীরামক্ঞ্-_কি বোল্ব! আর আমি দেখি, ঈশ্বর নিজেই এই সব. 
মাহুরূপ ধারণ করে রয়েছেন। তখন কাকুকে কিছু বলতে পারি না। 

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আপিয়াছেন। হাজরার সহিত নরেক্রের কথা 
কহিতেছেন। 

হাজরা-_নরেজ্্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্চ_-শ্ক্তি মানে না। দেহ ধারণ কর্‌লে শক্তি মানতে হ্য়। 

হাজরা-_খলে, আমি মানলে সকলেই মানবে, _ত! কেমন করে মানি । 


১৫৮ শ্রশ্্ররামকষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৩র) আগ 


"অত দূর ভাল নয়। এখন শক্তির এলাকায় এসেছ। অজজসাহেব 
পর্য্যস্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাঝে নেমে এসে দাড়াতে হয়। 

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন_-তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখ! হয় নাই £ 

মাষ্টার-_-আল্ঞা, আজ কাল হয় লাই। 

শ্রীরামকৃষ্-_-একবার দেখা করো! না--আর গাড়ী করে এখানে আনবে। 
€ হাজরার প্রতি )--আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ ? 

হাজরা--.আপনার সাহায্য পাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--ভবনাথ ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে? 

*আচ্ছা) হরিশ, লাটু-_কেবল ধ্যান করে )--উগুনো কি? 

হাজরা-_হ1, কেবল ধ্যান করা কি? আপনাকে সেবা করে, সে এক। 

শ্রীরামকৃষ্চ-+হবে !-_ওর! উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে। 


[ মণির প্রতি নানা উপদেশ- শ্রীরামকৃষ্ণের সজাবস্থা ] 


হাজরা ঘর হইতে চলিয়] গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। ঠাকুর 
ঘরে বপিয় একান্তে মণির সহিত কথ! কছিতেছেন। 

শ্রীরামরুঞ্জচ (মণির প্রতি )--আচ্ছা, আমি যাভাবাবস্থায় বপি) তাতে 
লোকের আকর্ষণ হয়? 

মণি-_-আজ্ঞা) খুব হয়। 

শ্রামক্কঞ্-_লৌকে কি ভাবে? ভাবাবস্থায় দেখলে কিছু বোধ হয়? 

মণি- বোধ হয়। একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য--তার্‌ উপর সহ্জাবন্থা। 
ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ ! ও অবস্থা অনেকে বুঝতে 


পারে না--ছ চার জন কিন্তু তেই আকৃষ্ট হয়। 
শ্ীরানকৃষ্--ঘোষ পাড়ার মতে ঈশ্বরকে 'মহুজ? বলে। আর বলে, 


সহজ না হলে সহজকে না যায় চেনা। 
[ ট্রারামকৃষ্ণ--অভিমান ও অহঙ্ক'র 7; 'আমি যন্ত্র তিণি মন্ত্রী? ] 


শ্রীরামকষ্জ (মণির প্রতি )--আচ্ছ!, আমার অভিমান আছহে। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের ভক্তগণ সঙ্গে ৯৫৯ 


মণি-আল্ঞ। একটু আছে। শরীর রক্/ আর ভক্তি তক্তের জগ্য,_- 
গান উপদেশের জন্ভ। তাও আপনি প্রার্থন৷ করে রেখেছেন। 

শ্ররামক্*-আমি রাখি নাই; তিনিই রেখে দিয়েছেন। 
চ্ছা, তাবাবেশের সময় কি হয়? 

মণি-_আপনি তখন বল্লেন-_বষ্ঠভূমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। 
চারপর কথা যখন কন, তখন পঞ্চম ভূমিতে মন নামে। 

গ্রীরামরুষ্$__-তিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছুই জানি না। 

মণি-_-আজ্ঞা, তাই জন্তই ত এত আকর্ষণ ! 


[ 17) 211 5০:1060165--91] [২61121025216 (06 ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শান্ত্রের সমন্বয় । 

মণি-_ আজ্ঞা শাস্ত্রে'ছু রকম বলেছে। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে 
দাতা, রাধাকে চিৎশক্তিি বলেছে । আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী-- 
াগ্ভাশক্তি বলেছে । ও 

প্রীরামকষ্চ--দেবীপুরাণের মত ।--:এ মতে কালীই কুষ্ হয়েছেন। - 

“তা হলেই বা!_ তিনি অনস্ত, পথও অনন্ত ।” 

এই কথ শুনিয়া মণি অবাক হুইয়। কিছুক্ষণ চুপ করিয়৷ রহিলেন। 

মণি--ও ধুঝেছি। আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা। 
যেকোন উপায়ে উঠতে পাব্‌লেই হলে!-দড়ি বাশ-যে কোন উপায়ে ! 


শ্ররামুষ্জ__এইটী যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের কৃপা 
নাহলে সংশয় আর যায় ন!। 

'কথাটা এই--কোন রকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়--ভাঁলবাঁসা হয়। 
শান! খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তার উপর 
ভালবাস! হয়, তা হলেই হলো। ভালবাসা হলেই তাকে লাভ করা যাবে। 
তারপর যদি দরকার হুয়, তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন--সব পথের খবর বলে 
দিবেন। ঈশ্বরের উপর তালবা'সা এলেই হলো-__নানা বিচারের দরকার নাই। 
ইমানের ভাব--আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না--এক রাম চিস্তা করি।” 


১৬৩ শ্রপ্রীরামকষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ওরা আ' 


[ সংসার ত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ ১ ভক্তের সঞ্চয় না যৃচ্ছালাত ? ] 

মণি - এখন এনপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খুব কমে যায়, আর ঈশ্বরের দি? 
খুব মন দিই। 

শ্ীরামকৃষ্জ--আছহ1 ! তাহবেবৈ কি! 

পকিস্ত জানী নিলিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে!” 

মণ্-_আল্তঞা, কিন্তু নিলিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হা, তা বটে। কিন্তু হয়তে। তুমি ( সংসার ) চেয়েছিলে। 

“কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছ| হলো, তাই মান্ুষরূপে লীলা 
এখন প্রার্থন: করো যাতে এ সব কমে যায়। আর মন থেকে ত্যাগ হুলে 
হলো ।” 

মণি-সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না। উচু থাকের অ 
একেবারেই ত্যাগ-_-মনের ত্যাগ ও বাহিরে ত্যাগ । 

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।-_-আবার কথ কছিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্-_-বৈরাগ্যের কথা তথন কেমন শুনলে? 

মণি--আজ্ঞা, হ1। 

শ্রীরামকুষ্ণ--বরাগ্য মানে কি বল দেখি? 

মণি-বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়) ঈশ্বরে অন্নুরাগ আ 
সংসারে বিরাগ । 

প্রীরামকষ্ণ-_হা, ঠিক বলেছ। 

“সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্ধ উগ্তনোর অন্ত অতো! ভেবো! না 
হচ্ছ লাভ--এই তালো। সঞ্চয়ের জন্ট অত ভেবে! না। যা. 
তাকে যন প্রাণ সমর্পন করে-যার! তার ভক্ত, শরণ।গত,--তারা ও স 
অতো! ভাবে না। যত্র আয়--তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আ 
এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে। 


ক 


[ শ্রীবুজ হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর প্রস্তুতির কথ! ] 
ঠাকুর হরিপদর কথা কছিতেছেন।--”হরিপঙগ সেদিন এসেছিল ।” 


দক্ষিণেশ্বরে--মাষ্টারের প্রতি নানা উপদেশ ১৬১ 


মণি (সহান্তে )১-হরিপদ কথকতা জানে। প্রহলাদচরিজ্র, শ্রীকষের 
কথ1__এ সব বেশ দুর করে বলে । 

শ্রীরামকৃঞ্চ-_-বছে! সেত্রিন তার চক্ষু দেখলাম, যেন চড়ে রয়েছে। 
ম।_“তুই কি খুব ধ্যান. করিস ?, তা মাথা হেট করে থাকে । আমি 
ন বল্লাম।+_“অতো নয় রে !', 

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মার ন[ম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন। 
কিরৎক্ষণ পরে ঠাকুর বাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। শ্রাবণ শুরু দ্বাদর্শী 
ন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন। চীদ উঠিয়াছে। মন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গন, উদ্ভান 
গাননাময় হইয়াছে । রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ] 
ল ও মাষ্টারও আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )-_বাবুরাঁম বলে, “সংসার !_-ওরে বাবা ।, 
মাষ্টার-ও শোন কথা । বাবুরাম সংসারের কি জানে? 
শ্রারামকৃষ-হা, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ,-_খুব সরল ! 

মাষ্টার-_ আজ্ঞা, হা। চেহারাতেই আকর্ষণ করে। চোখের ভাবী কেমন। 
শ্রীরামকৃষণ-স্তধু চোখের ভাব নয়--সমস্ত। তার বিয়ে দেবে বলেছিল, 
ঠ| দে বলেছে, আমায় ভুবুবে কেন! (সহাস্তে ) হ্যাগা, লোকে বলে, 
১ খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বললে নাকি খুব আনন্দ হয়। 
মা্টার--আজল্ঞা, যার! এ ভাবে আছেঃ তাদের হয় বৈকি। 

(রাখালের প্রতি, সহান্তে )“একজামিন হচ্ছে--1+6203:15 01151023.” 
শ্রামকষ্জ (সহান্তে )_মায়ে বলেঃ ছেলের একটা গাছতল! করে দিলে 
চট! রোদে ঝলসা পোড়। হয়ে গাছতলার বস্বে। 

মাষ্টার--আজ্ঞা, রকমারি বাপ মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে 
মনা। যদি দেয় সেখুবযুক্ত! [ ঠাকুরের হান্ত 


অধর ও মাষ্টারের কালীদর্শন্‌--অধরের চঙ্জ্রনাথতীর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল্প ] 


যুক্ত অধর মেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 
কটু বসিয়া কালীদর্শনের জন্ত কালীঘরে গেলেন। 
১১স্শ্৪র্থ 


১৬২ গ্রশ্ারামব্রষ্ণকথামৃত-_-৪র্থ ভাগ. [ ১৮৮৪, ৬ই সেগো 


মাষ্টারও কালী দর্শন করিলেন। তৎপরে উন্ি্লীর ঘাটে আসিয়৷ গঙ্গ 
কুলে বসিলেন। গঙ্গার জল জ্যোত্মায় ঝক্‌ রক করিতেছে । সবে জোয় 
আসিল। মাষ্টার নির্জনে বলিয়া ঠাকুরের বি উরিত্র চিত্ত করিতেছেন 
তাহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা, ুহমুহঃ তা বিমানন্দ,_অবিশ্রান্ত ঈ্ 
কথাপ্রসঙ্গ,_তক্তের উপর অক্ুত্রিম দ্েহ--খার্ধীকের চরিত্র-_এই সব ন্ 
করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন--ইনি বো কি ভক্তের জন্ত দেহ ধা 
করে এসেছেন? - 

অধর, মাষ্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়। গিয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে ব 
উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন। 

অধর-_সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার গ্ভায় লকৃ লক করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--এ কেমন করে হয়? 

অধর--জলে ভসফরল (01195011015 ) আছে। 

শ্রীধুক্ত রাম চাটুধ্যে ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাহ 
হৃখ্যাতি করিতেছেন। আর বলিতেছেন ;--রাম আছে, তাই আমা 
অতো ভাব্তে হয় না। হুরিশঃ লাটু, এদের ডেকে ডুকে খাওয়ায় । ও 
হয়তে! একল! কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে 







সপ্তদশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম রিচ 
ননেক্দাদি ভ্তসঙ্গে কীর্তনানদে--সমাধিমন্দিরে 


কব শ্রীরামরুষ্চ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়। আছেন। 
ঠকথান! দ্বিতলের উপর। শ্রীযুক্ত নরেন্ত্, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয, ভবনাথ, মাষ্টার, 
নিলাল, হাজর! প্রভৃতি ভক্তের তাঁর কাছে বসিয়া আছেন। বেল! ৩ট! 
ইবে। আজ শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ) (২২শে ভাদ্র, ১২৯১) 
ঢাপ্রতিপদ তিথি। 
তক্তের! প্রণাম করিতেছেন। মাষ্টার প্রণাম করিলে পর ঠাকুর অধরকে 
লিতেছেন-_“নিতাই ভাক্তার আসবে না?” 
শ্রীযুক্ত নরেন্ত্র গান গাইবেন, তার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা 
[ধিতে গিয়া তার ছিড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, “ওরে কি কর্লি!, 
বেন্্ বায় তবলা বাধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন--“তোর বীয়। যেন গালে 
ডমাবৃছে 1. 
কীর্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন,_-“কীর্ভনে 
1ণ সম এ সব নাই--তাই অত 7010121--লোকে তালবাসে।” 
শ্রীরামকঞ্চ__সে কি বল্পি! করুণ বলে তাই অত--লোকে ভালবাসে! 
বেন্্র গান গাহিতেছেন--. 
(১ সুজ্দর তোমার নাম দীনশরণ হে। 
(২) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। 
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ গিরখিয়ে ॥ 


১৬৪ ভ্রশ্ীরামকষ্চকথামুত---৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৬ই সে্টো 


শ্রীবামকষ্ণ ( হাজরার প্রতি, সহান্তে )-_ প্রথম এই গান করে! 
নরেন্দ্র আরও ছুই একটা গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ£গান গাইতেছেন 
চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি ), ওহে বঙ্ধুরায় ভূলে আছ মথুরায়। 
হাতীচড়! জোড়াপরা, ভূলেছ কি ধেছুচরা, 
ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়। 


শ্রীরামকুষ্চ-_“হরি হরি বল রে বীণে" শটে একবার-_-হোক্‌ না। 


বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন--- 
হরি হরি বল রে বীণে ! 
শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তব্ব আর পাবি নে॥ 
হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে, 
হরি যদি কৃপা করে তবে তবে আর ভাবি নে। 
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাছি সম্বল, 
দাম গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ভামি নে ॥ 


[ ঠাকুরের যুহূমুহঃ সমাধি ও নৃত্য ] 
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবি& হইয়া বলিতেছেন- 
আহা! আহা! হরিহরিবল! 


এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তের! চতুদিথে 
বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 


কীর্তনীয়া এ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গাঁন ধরিলেন। 
গান-_শ্রীগৌরাঙ্গ ুন্দর নব নটবর) তপত কাঞ্চন কায়।  [৫৩গৃ 


কীর্তনীয়া যখন আখর দিচ্ছেন, “হরিপ্রেমের বন্ে তেলে যায়, ঠারু 
দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বলিয়া বাছু প্রম'রি 
করিয়া! আখর দিতেছেন।--( একবার হরি বল রে9। 


ঠাকুয় আখথর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেট মন্তক হইয়া সমাধি 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ১৬৫ 


টলেন। তাকিয়াটি সম্মুখে । তাহার উপর শিরোদ্দেশ ঢলিয়া পড়িয়াছে। 
নীরা আবার গাইতেছেন-_ 
(১) হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, 
বল মাধাই মধুর স্বরে”। 
হরে কষ হরে কষ কষ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 


(২) হরি বলে আমার গৌর নাচে। 
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে। 
রাঙ্গাপায়ে সোণ'র নুপুর কণুঝুণুবাজে ॥ 
থেকো! রে বাপ নরহরি থেকে! গৌরের পাশে । 
রাধার প্রেমে গড়া তচ্থু, ধুলায় পড়ে পাছে। 
বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই। 
তার মাঝে নাচে আমার চতগ্ঠ গৌসাই ॥ 
ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আখর দিয়! নাচিতেছেন__ 
(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)! 
সেই অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্্র প্রভৃতি ভক্তের আর স্থির থাকিতে 
রিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। | 
নাচিতে নাঁচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন 
স্্দশা, সুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির! তক্তেরা তথন তাহাকে 
বড়িয়া বেড়িয়৷ নাচিতেছেন। 
কিয়তক্ষণ পরেই অর্জবাহা দশ' টচতগ্ভদেবের যেরূপ হইত,-অমনি 
কুর লিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই-গ্রেষে 
্মনতপ্রায় | 
যখন একটু প্র্ৃতিদ্থ হইতেছেন-_অমনি একবার আখর দিতেছেন। 
আজ অধরের বৈঠকথানার ঘর গ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরি নামের 
রোল শুনিতে পাইয়। রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়] গিয়াছে। 


১৬৪. শ্রশ্্ররামকঞ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৬ই সেপ্টেম্বা 


তক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন 
এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্ত্রকে বলিতেছেন_-সেই গানটি- 
“আমায় দে মা পাগল করে। 
ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়! নরেন্দ্র গান গাইতেছেন-__ 
“আমায় দে মা পাগল করে ।, 
শ্রীরামকৃষ্ণ--আর ব্রটা 'চিদানন্দ সিদ্ধুনীরে |, 


নরেন্দ্র গাইতেছেন__চিদানন্ সিদ্ধুনীরে প্রেমাননের লহরী। 

মহাভাৰ রসলীল। কি মাধুরী মরি মরি। 
মহাযোগে সমুদ্ায় একাকার হইল, দেশকাল বাবধান ভেদাতেদ ঘুচিল, 
এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া) বল রে মন হরি হরি 


শ্রীরামরুষ্জ (নরেন্রের প্রতি )-_আর «“চিদাকশে? ?--ন!) ওট1 বড় লম্বা 
না? আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে । 

নরেন্ত্র গাইতেছেন-_চিদীকাশে হল পূর্ণ প্রেম চক্র্রোদয় ছে। 

উথলিল প্রেমসিন্থু কি আনন্দময় হে॥ 
[ দ্বিতীয় ভাগ, ৮ পৃষ্ঠা । 
শ্রীরামকৃষ্*-_আর এ্রটে--“হরিরস মদির! ? 
নরেন্্র--হরিরস মদির1 পিয়ে মম মানস মাত রে। 
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাদরে ॥ 
ঠাকুর আখর দিতেছেন--প্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাদ রে। 
ভাবে মত্ত হয়েঃ-+হরি হরি বলি কাদ রে। 

ঠাকুর ও ভক্তের! একটু বিশ্রাম করিতেছেন। নয়েন্্র আস্তে আছ 
ঠাকুরকে বলিতেছেন--“আপনি সেই গানটা একবার গাইবেন 1-- 

শ্রীরামকষ্*--আমার গলাট1 একটু ধরে গেছে-_ 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্ত্রকে বলিতেছেন--'কোনটি ? 

নরেজ-সভূবনরজীনরূপ। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাটাতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ১৬৭ 
ঠাকুর আস্তে আস্তে গাইতেছেন-_ 
ভূবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে (অলকা আবৃত মুখ ) 
(মেঘের গায়ে বিজলী ) (আন হেরিতে শ্তাম হেরি )। 
ঠাকুর আর একটি গান গাইতেছেন-- 
শ্তামের নাগাল পেলুম না লো সই। আমি কিনস্ুখে আর ঘর়ে রই॥ 
শ্তাম যদি মের হ'তো মাথার চুল। 
যতন ক'রে বাধতুম্‌ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল ॥ 
(কেশব-কেশ যতনে বাধতুম সই ) (কেউ নকৃতে পার্ত না সই) 
(শ্তাম কাল আর কেশ কাল) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গে।)। 
শ্বাম যদি মোর বেশর হইত, নাশা মাঝে সতত রহিত,__ 
(অধর চাঁদ অধরে রত সই) (| হবার নয়, তা মনে হয় গো)। 
(শ্তাম কেন বেসর হবে সই 1)1 
শ্ম যদি মোর কঙ্কণ হ'তে) বাহু মাঝে সতত রহিত 
(কঙ্কণ নাড়া! দিয়ে চলে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে) 
শ্বাম কম্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই (রাজপথে )। 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 
ভাবাবহ্থায় অন্তদ্রষ্টি-নরেক্দ্াছির নিমন্ত্রণ 


গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর ব 
কহিতেছেন। সহান্তে বল্ছেন, হাজরা! নেচেছিল ? 

নরেন ( সহান্তে )--আজ্ঞা, একটু একটু। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--একটু একটু ? 

নরেক্জ (সহান্তে ভুড়ি আর একটা জিনিষ নেচেছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )--সে আপনি হেলে দোলে--না দোলাতে আগ 
দোলে । (সকলের হান্ত )। 

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাকুরের নিমস্ত্রণ হইবার 
হইতেছে । 

নরেন্্র-_বাড়ীওয়াল! খাওয়াবে ? 

শ্রীরামকুষ্ণ--তার শুনেছি ভাব ভাল ন|--লোচ্চা। 

নরেন্্র--আপনি তাই--যেদিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় 
তাদের ছয় জলের গেলাপ থেকে জল খেলেন না। আপনি কেমণ ক 
জআন্লেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না? 


[ পুর্ববকথ।--সিছোড়ে হৃদয়ের বাটীতে হাজরা ও বৈষ্ণব সঙ্গে] 


শ্রীরামকষ্ষ (স্হান্তে )--হাজরা একট! জানে,-ওদেশে সিহোড়ে 
হৃদের বাড়ীতে । 

হাজরা-_সে একজন বৈষ্ণব-_ আমার সঙ্গে দর্শন করৃতে গিছলো, যাই 
গিয়ে বসলো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বস্লেন। 

শ্ররামকষ্চ-মামীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল--তাঁর পর নেশ। গে! 
€নরেন্ত্রের প্রতি) আগে বল্তিস্‌ আমার অবস্থা সব মনের গণি 
€1791111011196101) )। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ১৬৯ 


নরেন্্--কে জানে ! এখন ত অনেক দেখ্লাম--সব মিল্ছে ! 
নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অস্তর বাহির সমস্ত দেখিতে 
ান_এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়! দেখিলেন। 


[ ঠাকুর শ্ররামক্কষ্ ও তক্কের জাতি বিচার (0896০) ] 
ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জগ্ত অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন । তিনি 
এইব।র তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন । 
মহেন্ত্র ও প্রিয়নাথ- মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে--ঠাকুর বলিতেছেন, “কি গো, 
তোমরা খেতে যাবে না? 


তাহার! বিনীতভাবে বলিতেছেন-- আজ্ঞা, আমাদের থাক্‌।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--এর! সবই কচ্ছেন, শুধু প্রটেতেই সঙ্কোচ। 

“এক অনের শ্বশুর ভান্ুরেরর নাম হরি, কৃষণ, এই সব। এখন হরি নাঁম 
ত করতে হবে 1--কিস্ত হরে কৃষ্ণ বলবার যে! নাই। তাই সে জপ 
কচ্ছে_-“ফরে ফষ্ট ফরে ফই ফষ্ট ফট ফরে ফরে! 

ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে ! 

অধর জাতিতে স্থুবর্ণবণিকৃ। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তের! কেহ কেহ প্রথম প্রথম 
তাহার বাটাীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছুদিন পরে যখন 
তাহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাহাদের চট্কা 
তাঁগিল। 

রাত্রি প্রায় ন'্টা হইল। নরেন্ত্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে 
সেবা করিলেন । 

এইবার বৈঠকথানায় আপিয়! বিশ্রাম করিতেছেন- দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন 
করিবার উদ্যোগ হইতেছে । 

আগামী ল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্ত মুখুয্যে 
জত্দ্বয় কীর্বনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্ামদাস কীর্তবণীয়। গান 
গাইবেন। শ্ামদীসের কাছে রাম নিজের বাটাতে কীর্তন শিখেন। 

ঠাকুর লরেন্ত্রকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন। 


১৭৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৬ই সেপ্টে 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দছের প্রতি )--কাল যাবি--কেমন ? 

নরেন্্র- আজ্ঞা, চেষ্টা করবে৷ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সেখানে নাইবি খাবি। 

“ইনিও (মাষ্টার ) না হয় গিয়ে খাবেন। (মাষ্টারের প্রতি )--তোমার 
অন্থুথ এখন সেরেছে ?--এখন পত্তি পেথ্য) ত নয় ?” 

মাষ্টার _আজ্ঞা না__আমিও যাব। 

নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনীলাল কয়েকদিন হইল বৃন্দাবন 
হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ 
লইতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাছার 
শ্রীপাদপন্ন মন্তুকের ত্বার! স্পর্শ করিয়। প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর সন্েহে তাহাকে বলিতেজেন,তবে যেও ।, 

€ নরেন্দ্রাদির প্রতি সমেহে )--নরেজ্জ তবনাথ, যেও | 

নরেন্ত্র, ভবনাথ প্রভৃতি তক্তেরা তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন 
তাহার অপূর্ব কীর্ভনানন' ও কীর্ভনমধ্যে ভক্তসঙ্গে অপুর্ব নৃত্য প্মরণ করিতে 
করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন। 

আজ ভাদ্র কৃষ্ণাপ্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎনাময়ী-যেন হাসিতেছে 
ঠাকুর শ্ীরামক্কফণ-_ভবনাথ, হাজরা! প্রভৃতি তক্তসঙ্গে-গাড়ী করি 
দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে যাইতেছেন। 


অষ্টাদশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার চুনী 
অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


প্রথম গিচ্ট্দে 


শ্রামখ-কখিত চন্পিতামৃত-ঘোষপাড়া 
ও কর্তাভজাদের মত 


কুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট খাটটিতে 
সঙ্গে বসিয়া, আছেন । বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাহার সেবা 
যনাই। 

গত কল্য শনিবার ঠাকুর শ্রীধুক্ত অধর সেনের বাঁটাতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন 
রিয়াছিলেন। হুরিনাম-কীর্তন মহোৎসব করিয়! সকলকে ধন্ত করিয়াছিলেন। 
গাজ এখানে শ্তামদাসের কীর্তন হইবে। ঠাকুরের কীর্তনানন্দ দেখিবার জন্য 
এনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে । 

প্রথমে বাবুরাম, মাষ্টীর, প্রীরামপুরের ব্রাহ্গণ, মনোমোহনঃ ভৰনাথ, 
কশোরী; তৎপরে চুনীলাল, হরিপদ প্রভৃতি; ক্রমে মুখুয্যে ভ্রাতৃঘ্য়, রাম, 
ইরেন্ত্, তারকঃ অধর নিরঞ্জন। লাটু, হরীশ ও হাজরা আজ কাল 
ক্ষিণেশ্বরেই থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল মা কালীর সেবা করেন ও ঠাকুরের 
ত্বাবধান করেন। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবন্তী বিষুঘরে সেবা করেন। তিনিও 
োঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তন্বাবধান করেন। লাটু, হরীশ ঠাকুরের সেবা 
₹রেন। আজ রবিধার ভাত্রকুষ। দ্বিতীয়া ভিথি। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ? 
২৩এ ভাত্র, ১২৯১)। 


১৭২ অশ্রীরামরুষ্ণচকথামৃত-_গর্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই সেপ্টে 


মাষ্টার আসিয়া! প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন__“কই, নে 
এলে! না ?” 

নরেন সেদিন আসিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের ব্রা্গণ 
রামপ্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও ৫সই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গা 
পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণের প্রতি ১_কই পড় না? 

ব্রাহ্মণ_-বসন পরো, মা বসন পর, মা বসন পরো! 

শ্রীরামক্চ--ও সব রাখো, আকাট বিকাট ! এমন পড় যাতে ততক্তি হয় 

ব্রাঙ্গণ--কে জানে কালী কেমন বড়. দর্শনে না পায় দর্শন। 


[ ঠাকুরের “রদী”--পরমহংস, বাউল ও সাই] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )_কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবাবস্ 
একপাশে থেকে পায়ে ব্যথ৷ হয়েছিল। তাই ত বাবুরামকে নিয়ে যাই 
পরদী! এই বলিয়! ঠাকুর গান গাইতেছেন-_. 

মনের কথা কইবে! কি সই কইতে মান! | দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না 

মনের মানব হয় যে জন], নয়নে তার যায় গে। চেনা, 

সেদ্ধ একজলা; সেযে রসে তামষে প্রেমে ডোবে, 

কচ্ছে রসের বেচা কেনা । (ভাবের মানুষ ) 

মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেড়া কাথা, 

ও সে কয় না গে কথা ; ভাবের মানুষ উজান পথে, করে আনাগোনা। 

(মনের মাচুষ, উজান পথে করে আনাগোনা 

পবাউলের এই সব গান। আবার আছে-_. 

প্রবেশ দাড়ারে, সাধের করোয়াধারী দ্াড়ারে তোর রূপ নেহারি 1, 

*শান্তমতের পিদ্ধকে বলে কৌল। বেদাস্তমতে বলে পরমহংস। বাং 
ঠবঞ্চবদের মতে বলে সাই । সাইয়ের পর আর লাই”| 


“বাউল পিদ্ধ হলে সাই হয়। তখন সব অতেদ। অর্ধেক মাল! গোহা 
অর্ধেক মাল! তুলনীর। হিছুর নীর--মুসলমানের পীর ।+ 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৩ 


[ আলেখ, হাওয়ার খবর, পৈঠে, রসের কাজ, খোলা নামা ] 
"্পাইয়ের বলে আলেখ ! আলেখ ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে 


লেখ। জীবদের বলে_'আলেখ আসে, আলেখ যায়” ) অর্থাৎ জীবাত্বা 
ব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়। 


“তার! বলে, হওয়ার খবর জান ? 

"অর্থাৎ কুলকুগ্ুলিনী জাগরণ হলে ঈড়। পিঙ্গলা মুযুয়া-_-এদের ভিতর দিয়ে 
| মহাঁবায়ু উঠে, তাহার খবর । 

“জিজ্ঞাসা করে, কোন ৫পঠেতে আছ ?-_ছটা পইঠে-_বড়চক্র। 

স্যর্দি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে। 

(মাষ্টারের প্রতি )__“তখন নিরাকার দর্শন | যেমন গানে আছে ।” 

এই বলিয়া! ঠাকুর একটু সুর করিয়া বলিতেছেন--“তদূর্ধেতে আছে 
গো অন্ুজে আকাশ । সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ ।” 


[ পুর্ববকথা-__বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্তাতজাদের আগমন ] 


"একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বল্লাম, “তোমার রসের কাজ লব 
য়েগেছে 1_-থোল। নেমেছে ? যত রস জাল দেবে, তত রেফাইন (682) 
বে। প্রথম, আকের রস--তারপর গুড়-তারপর দোলো--তারপর 
চনি--তার পর মিছরি, ওল] এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্চে। 

খোল] নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে ?--যখন ইন্দ্রিয় জয় 
বে-যেমন জোৌকের উপর চুণ দিলে জোক আপনি খুলে পড়ে যাবে,_- 
মতি তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। বূমণীর সঙ্গে থাকে, না করে 
বমগ। 

“ওর! অনেকে রাধাতখ্তরের মতে চলে। পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধন করে। 
গৃথিবীতত্ব, জলতন্তব, অগ্সিতত্ব্, বায়ুতত্ব, আকাশতত্ব--মল, মূত্র, ঘ্, বীজ এই 
মব তত্ব! এ সাধন বড় নোংরা সাধন ; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর 
মধ্যে ঢোকা ! 

“একদিন আমি দালানে খাচ্ছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক 


১৭৪ শশ্রীরামকৃষ্ণচকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই পেপে 


'এলো। ! এসে বলছে,_তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছ ? অর্থাৎ যে 
মতে সিদ্ধ হয়, সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান্‌ আছেন। 

ণ্যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্ত মতের লোকেদের বলে “জীব 
বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে; __এখানে "জীব আছে। 


[ পুর্বকথা--জন্মভূমি দর্শন ; সরীপাথরের বাড়ী হৃহুসঙ্গে ] 

“ও দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি । সরী পেরস্বতী ) পাঁথর- 
মেয়েমাসুব। এ মতের লোকে পরম্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্ত অস্ঠ মন 
লোকের বাড়ী খাবে না। মল্িকর! সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে « 
হৃদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব”। (হান্ত )! 

“আমি এক দিন তার বাড়ীতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বে 
তুলসী বন করেছে । কড়াই মুড়ি দিলে, ছুটা থেলুম। হৃদে অনেক খে! 
ফেল্লে;_-তার পর অন্তু ! 

ওর! সিদ্ধাবন্থাকে বলে সহজ অবস্থা । এক থাকের লোক আছে, তা! 
«সহজ? “সহুজ' করে চেঁচায়। সহ্জাবস্থার ছটী লক্ষণ বলে । প্রথম-_কষ্ণগ 
গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়-_পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পাঁন কর. 
ন|। কেক্ঞগন্ধ' নাই,_এর মালে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অস্তরে+ -বাছিরে কো 
চিহ্ন নাই,_হুরিনাম পর্ধ্যস্ত মুখে নাই। আর একটার মানে, কামিনী 
আসক্তি নাই--জিতেন্ত্রিয়। 

"ওরা! ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপুজা, এসব লাইক্‌ (11 ) করে না, জীব 
মানুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তা ভা, অর্থ 
যারা কর্তাকে_ গুরুকে-_ ঈশ্বরবোধে তজন1 করে-_পুজা করে ।” 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ে 
গ্ররামকষ্ণ ও সর্বধন্শসমহ্বয় 


ঘ/1)9 211 5০011060165--21] 1২511210115--219 06. 

|রামকৃষ্- দেখছে! কত রকম মত! মত, পথ। অনন্ত মত, অন্ত পথ! 

তবনাথ-_-এখন উপায় ! 

শ্রীরামকৃষ্খ-_-একট! জোর করে ধরতে হয়। ছাদে উঠতে গেলে পাকা 
'ডিতে উঠা! যায়, একখান! মইয়ে উঠা যাঁয়, দড়ির পি'ড়িতে উঠা যায়, এক গাছ 
টি দিয়ে উঠ। যায়, এক গাছ। বাশ দিয়ে, উঠ। যায়। কিন্তু এতে খানিকটা প। 
তে খানিকট1 পা! দিলে হয় না। একট! দৃঢ় করে ধরৃতে হয়। ঈশ্বরলাত 
বতে হলে, একট! পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। 

“আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে । আমার ঠিক পথ, আর 
[কলের মিথ্যা এন্প বোধ ন৷ হয়। বিদ্বেষতাব না হয়। 


[আমি কোন্‌ পথের ? কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত ] 


“আচ্ছা, আমি. কোন্‌ পথের ? কেশব সেন বলতো? আপনি আমাদেরই 
[তের,-নিরাকারে আলছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের । বিজয়ও 
গোস্বামী ) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক ।” 

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট 
পোছ্য়াছি-_-তাই সব পথের খবর জানি? আর সকলধর্খের লোক আমার 
কাছে এসে শাস্তি পাবে? 

ঠাকুর পঞ্চবটির দিকে মাষ্টার প্রভৃতি ছুএকটি ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন-__ 
মুখ ধুইবেন। বেল! বারোটা, এইবার বান আলিবে। তাই শুনিয়! ঠাকুর 
পঞ্চবটার পথে একটু অপেক্ষা করিতেছেন। 


[ তাৰ মহাভাবের গুঢ তত্ব-_গঞঙ্জার জোয়ার ভাটা দর্শন ] 
ভক্তদের বলিতেছেন--“ভোয়ার ভাট কি আশ্চর্ঘ্য !, 


১৭৬ শ্রীশ্রামকষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪,৭ই সেপে 


*কিস্ত একটা দ্ভাথো,_সমুক্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাটা খে? 
সমুদ্র থেকে অনেক দূর হ'লে এক টান! হয়ে যায়! এর মানে কি ?--প্র তা' 
আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই তক্তি, ভাব, । 
সব হয়) আর দু এক জনের (ঈশ্বরকোটির ) মহাভাব, প্রেম--এ সব হয়। 

(মাষটারেব প্রতি )--আচ্ছা, জোয়ার ভাট। কেন হয়? 

মাষ্টার ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, হুর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এ 
হয়। এই বলিয়া মাষ্টার মাটীতে অঙ্ক পাঁতিয়। পৃথিবী, চন্দ্র ও সুর্যের গ 
দেখাইতেছেন। ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন--'থাক্‌, ওতে আম 
মাথ! ঝন্‌ ঝন্‌ করে !, 

কথ কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জে 
চ্ছাস-শব্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে করি 
উত্তর দ্রিকে বান চলির] গেল। 

ঠাকুর একটৃষ্টে দেখিতেছেন। দুরের নৌকা দেখিয়! বালকের ন্তায় বন 

উঠিলেন__-গ্যাথো, গ্ভাখো, এ নৌকাখানি বা কি হয়!” 
; ঠাকুর পঞ্চবটীযূলে মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতে কহিতে আঃ 
'পড়িয়াছেন। একটী ছাতা সঙ্গে, সেই পঞ্চবটীর চাতালে রাখিয়। দিলে, 
নাঁরাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভালবাসেন । নার 
ই্কুলে পড়ে। এবার তাহারই কথা কহিতেছেন। 


[ মাষ্টারকে শিক্ষা, টাঁকার সঘ্যবহার--নারাণের জঙ্ চিস্তা ] 


শ্রীরামক্কঞ্চ ( মাষ্টারের প্রতি ১ নারাণের কেমন শ্বভাব দ্বেখেছ ? সকরে 
সঙ্গে মিশতে পারে- ছেলে বুড়ে! সকলের সঙ্গে | এটী বিশেষ শক্তি নাহ 


হয় না। আর সব্বাই তাকে ভালবাসে । আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি? 
মাষ্টার-_আজ্জা) খুব সরল বলে বোধ হয়। 


ভ্ররামকুষ্ণ--তোমার ওখানে নাকি যায়? 
মাষ্টার--আল্ঞা, ছ এক বার গিছলো!। 
ভ্রীরামককষঃ--একটী টাক! দেবে ? না কালীকে বলবো? 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৭ 


মাষ্টার আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দ্রিব। 

প্রীরামকৃ্চ__বেশ তো-_ঈশ্বরে যাদের অঙ্রাগ আছে, তাঁদের দৈওয়া 
ল। টাকার সদ্ব্যবহার হয়। জব সংসারে প্িলে কি হবে? 

"কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে । কম মাহিনা-_চলে না। ঠাকুর 
টারকে বলিতেছেন-__“নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একট! কর্ম করে দেবে। 
রাণকে একবার মনে করে দিও ন1।৮ 

মাষ্টার পঞ্চবটাতে দাড়ায় । ঠাকুর কিষ্ৎক্ষণ পরে ঝাউতল! হইতে 
রিলেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন--বাছিরে একটা মাছুর পাত্তে বোলোতো। 
মি একটু পরে যাচ্ছি- একটু শোবো ।” 

ঠাকুর ঘরে পৌছিয়! বলিতেছেন__“তোমাদের কারুষই ছাতাঁট। আনতে 
ননাই। (সকলের হান্ত )। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিষও দেখতে: 
মনা! একজন আর একটী লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গিছলো, কিন্ত 
তে লন জল্ছে ! 

"একজন গামছ৷ খুঁজে খুঁজে তার পর দেখে, কাধেতেই রয়েছে 1” 

[ ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-সেবা ও বাবুরামাদি সাঙ্গোপাঙ্গ ] 

ঠাকুরের জঙ্ঠ ম] কালীর অন্নপ্রসাদ আনা হইল । ঠাকুর সেবা করিবেন । 
লা প্রায় একট1। আহারাস্তে একটু বিশ্রাম করিবেন। ভক্তের! তবুও ঘরে 
? বপিরা আছেন। বুঝাইয়া বলার পর বাহিরে গিয়া বসিলেন। হুরীশ, 
রপ্তন, হরিপদ, রান্না-বাড়ী গিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর হরীশকে 
লিতেছেন, 'তোদের জন্ত আমসত্ত্ব নিয়ে যাঁস্‌।” 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন _-“বাবুরাম, 
[ছে একটু আয় না?” বাবুবাম বলিলেন, “আমি পান সাজছি।+ 

রামকৃষ্ণ রেখে দে পান সাজা। 

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এ দিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটা তলায় 
য়েকটা ভক্ত বসিদ্রা আছেন,-_মুখুযোরা, চুনীলাল, হরিপদঃ ভবনাথ তারক। 
রক শ্রীবন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন। ভক্তর! তার.কাছে বৃন্বাবনের 
নি উুনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন। 

১২-৪র্থ | 


তীয় গরিম্ 


ভক্তসঙ্গে সংক্কীন্তনানন্দে__ ভক্তসঙ্গে নৃত্য 


ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। জম্প্রদার লইয়! শ্তামদাস মাথুর কী 
গ্রাইতেছেন-_ 
নাথ দরশস্থখে ইত্যাদি । 

“হুখময় সায়র, মরুভূমি ভেল্। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল। 

শ্রীমতীর এই বিরহদশ! বর্ণনা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। তি 
ছোঁট-খাটটার উপর নিঞ্রের আপনে ? বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম, মনমোহ 
মাষ্টার, সুরেন্দ্র তবনাথ প্রস্ৃতি ভক্ের! মেজেতে বস্যা আছেন। কিন্তু? 
ভাল জমিতেছে না। 

কোন্নগরের নবাই ঠৈতন্তকে ঠাকুর কীর্তন করিতে বলিলেন । নব' 
মনমোহনের পিতৃব্য। পেনশন লইয়া! কোল্নগরে গঙ্গাতীরে ভজন দা 
করেন। ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন। 

নবাই উচ্চ সঙ্কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর আনন ত্যাগ করিয়া নৃ্ 
করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তের! তাহাকে বেড়িয়া বেডি৷ 
নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তন বেশ জমিয়। গেল। মহিমাচর 
পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন । 

কীর্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন । হুরিনামের গ' 
এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়৷ মার নাঃ 
করিতেছেন। নাম করিবার সময় উর্ধৃষ্টি। | 


€ ১)- গো আনন্দময়ী হয়ে ম॥ আমায় শিরানন্দ কোরে না। 


(২)-_ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। যেমন ভাব, তেমনি লা, মূল সে প্রত্যয় 
যে জন কালীর তক্ত জীবদুক্ত নিত্যানন্দময় ॥ 


কালীপদস্থধাহ্দে চিত্ত যদি রয়। পুজা হোম. জপ বলি কিছুই কিছুনয। 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমর্টদিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৯ 


'৩)--তোদের খ্যাপার হাট বাজার ম। ( তারা )। 
কব গুণের কথা কার মা তোদের ॥ 
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্‌ কদাচার। 
মণি মুক্ত! ফেলে পরিস্‌ গলে নরশির হার ॥ 
শ্মশানে মশানে ফিরিস্‌ কার বা ধারিস্‌ ধার। 
রামপ্রসাদকে তবঘোরে করতে হবে পার ॥ 
(৪)-_গয়। গঙ্গ। প্রভাসাদি কাশী কাধ্চী কেব। চায়। 
কালী কালী বলে আমার অজপ! যদি ফুরায় ॥ 
(৫)-_-আপনাতে আপনি থেকে। মন, যেয়ে। না কো কারু ঘরে। 
যা! চাবি তাই বসে পাখি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 
(৬)--মজলো৷ আমার মনভ্রমর। শ্তামাপদ নীলকমলে। 
(৭ )--যতনে হ্বদয়ে রেখো আদরিণী শ্তামা মাকে । 
| মন তুই গ্ভাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। 
ঠাকুর এই গানটী গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন মার প্রেমে 
প্রায়! “আদরিণী শ্তামা মাকে হাদয়ে রেখো” এ কথাটী যেন ভক্তদের 
| বার বলিতেছেন। 
ঠাকুর এইবার যেন স্ুরাপানে মত্ত হইয়াছেন। নাচিতে নাঁচিতে আবার 
ন গাইতেছেন-- 
মা! কি আমার কাল রে। 
কালোরূপ ধিগন্বরী, হৃধিপন্ম করে আলো রে। 


ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয় নিরঞ্জন তাহাকে ধারণ 
এতে গেলেন। ঠাকুর মৃছুম্বরে 'ম্্যাই! শালা ছু'স্নে বলিয়া বারণ 
রিতেছেন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা ফীড়াইলেন। ঠাকুর 
ারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন--'়্যাই শালা নাচ ? | 


[ বদান্তবাদী মহিমার প্রতৃসঙ্গে সন্কীর্তনে নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ ] 


ঠাকুর নিজের আসনে বলিয়। আছেন। ভাবে গর্থর মাতোয়ার! ! 


১৮৬ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই সেপে 


ভাব কিঞ্চিত উপশম হইলে বলিতেছেন--ও ও ও ও ও ও ও কা 
আবার বলিতেছেন, তামাক খাব। ভক্তেরা অনেকে ছীড়াইয়া আছে 
মহিমাচরণ ধীড়াইয়। ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )- আপনার! বোসে!। 

“আপনি বেদ থেকে একটু কিছু শুনাঁও ।” 

মহিমাচরণ আবুত্তি করিতেছেন--'জয় জজমান+ ইত্যাদি । 

আবার মহানির্বাণতন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন-_ 

গু নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্বলোকাশয়ায়। 

নযোহছ্বৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শ্বাশ্বতায় ॥ 

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকৎ স্বপ্রকাশম্‌। 

ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহ্ত, ত্ধমেকং পরং নিশ্চলং নিধ্বিকল্পম্‌॥ 

ভয়ানাং ভয়ং ভীবণাং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাংপাবনৎ পাবনানাম্‌। 

মছোচ্চৈ পদানাং নিয়ন্ত, তমেকং, পরেষাৎ পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্‌॥ 

বয়স্তাং ম্মরামে৷ বয়ন্তান্তজামো, বয়স্তাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। 

সদেকৎ নিধানৎ নিরালম্বমীশং, ভবাস্তোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ 

ঠাকুর হাত জোড় করিয়৷ স্তব শুনিলেন। পাঠাস্তে ভক্তিভরে নমন্কা 
করিলেন। তক্তেরাও নমস্কার করিলেন। 

অধর কলিকাতা হইতে আসিয়! ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

শ্রীরামকুষ্জ (মাষ্টারের প্রতি )--আজ খুব আনন্দ হলো! ! মহিম চক্র 
এদিকে আসছে । হরিনামে আনন্দ কেমন দেখলে! না? 

মাষ্টার-_ আজ্ঞা, ই]। 

মহ্মাচরণ জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর 
কীর্ভনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন--তাই ঠাকুর আহ্লাদ করিতেছেন। 

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তের অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম করি 


বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


চু্থ গরিচ্ছ 


প্রন্বত্তি না নিব্বত্তি-অবদ্ের কম্ম-_বিষয়ীর 
উপাসনা ও ঢাকনা 


হইল। ফরাস দক্ষিণের লঙ্বা বারাগায় ও পশ্চিমের গোল বারাপায় 
1 জ।লিয় ধিয়! গেল। ঠাকুরের ঘুর প্রদীপ জাল! হইল ও ধুন! দেওয়। 
| কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন। মন্দির, মন্দিরপ্রাঙগণ, উদ্ভানপথ 
চীর, পঞ্চবটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোত্ম্নায় হাসিতে লাগিল। 

ঢাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়! মার নাম ও চিস্তা করিতেছেন। 

মধর আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাষ্টার ও নিরঞ্জনও আছেন ॥। ঠাকুর 
র সহিত কথা কহিতেছেন। 

মীরামকষ্+-_-কি গো তুমি এখন এলে! কত কীর্ভন নাচ হয়ে গেল। 
ণসের কীর্থন--রাষের ওন্তাদ। কিন্ত আমার তত ভাল লাগলো না, 
ঠ ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথা তারপর শুনলাম । গোগীদাসের 
বলেছে-_-আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্বী করেছে। (সকলের 
)। তোমার কর্ম হলে। না? 

ধর ডেপুটা, তিন শত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির 
১-01351100)210 এর কর্ধের জন্ত দরথাস্ত করিয়াছিলেন-__মাহিন। হাজার 
| কর্মের জগ্য অধর কলিকাতাঁর বড় ঝড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
[ছিলেন। 


[ নিবুত্তিই ভাল--চাকরীর জন্ত হীনবুদ্ধি বিষয়ীর উপাসনা ] 


খরামকৃষ্ঃ (মাষ্টার ও নিরঞ্জনের প্রতি )-হাজরা বলেছিল--অধরের 
হবে, তৃমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে 
বলেছিলাম--“ম1, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় তে! 


১৮২ শ্রীশ্রীরামকুষ্জকথামুত--+৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ৭ই সে 


ভোক না1, কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলুম--“মা, কি হীনবুদ্ধি ! 
ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে।” 

( অধরের প্রতি ) “কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনা; 
করলে? এত দেখলে শুনলে !-__সাতকাও রামায়ণ, সীতা কার ভা 
অমুক মল্লিক হীনবুদ্ধি। আমার মাহেশে যাবার কথায় চলতি নৌকা বনে 
করেছিল,__-আর বাড়ীতে গেলেই হৃছকে বলতো-_হ্ৃছু, গাড়ী রেখেছে ? 

অধর--সংসার করৃতে গেলে এ সব না করলে চলে না৷ আপন 
বারণ করেন নাই ? 


[ উন্মাদের পর মাছিন। সই করণার্থ খাজাঞ্চির আহ্বান-কথ! ] 
শ্রীরামকষ্ণ-_নিবৃত্তি ভাল- প্রবৃত্তি ভাল নয়। এই অবস্থার 
আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল-_যেমন স্বাই থাঞ্াঞ্চির কাছে 
করে। আমি বল্লাম-তা আমি পারবো না। আমি ত চাচ্ছি 
তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও? 

«এক ঈশ্বরের দাস ।__ আবার কার দ্বাস হবে৷ ? 

*__ মল্লিক, আমার থেতে বেল! হয় হলে, বীধবার বাধুন ঠিক 
দিছলো। এক মাস এক টাকা দিছলো। তখন লজ্জা হলে । 
পাঠালেই ছুটতে হতো ।-_-আপনি যাই, সে এক। 

“হীনবুদ্ধি লোকের উপাসনা । সংসার এই সব- আরও কত কি? 

[ পূর্বকথা-__উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা_সাস্তোষ 
(00160606106 ) ] 
*এই অবস্থ। যাই হোলো, রকম সকম দেখে মাকে অমনি বল্লাম' 


ধরখানেই মোড় ফিরিয়ে দাঁও !--স্ুধানুখীর রান্না_আর না আর না 
পায় কান্না! (সকলের সহান্য )। 


[ বাল্য-_কামারপুকুরে ঈশ্বর ঘোযাল ডিপুঠি দর্শন কথা ধা 


হ্রামরুফ-যাঁর কর্ম কচ্ছ, তারই করো!। লোকে পঞ্চাশ. টাকা ! 
টাকা যাইনের জন্থ লালায়িত ! তুমি তিন শ টাকা পাচ্ছ।. ওদেশে 


দক্ষিণেশ্বরে-অধরাদি ভক্তসঙ্গে ১৮৩ 


মি দেখেছিলাম। জীশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ--সব ছাড়ে কাঁপে! 
লেবেলায় দেখেছিলাঁম। ডিপুটি কি কম গা! 

প্যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো! । একজনের চাকরী করেই মন খারাপ 
যেযায়ঃ আবার পাচ জনের ! 


[চাকরীর নিন্দাঃ শ্তু ও মথুবের ধনের আদর-নরেক্র ঢ69.0109.966 ] 


“একজন স্ত্রীলোক একজন মুদ্লণানের উপর আসক্ত হয়ে, তার সঙ্গে 
লাঁপ কর্বার অন্ত ডেকেছিল। মুছলমানটি সাধুলোক ছিল সে বল্লে-_- 
মি প্রতাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বললে তা-_ 
ইথানেই হবে, আমি বদনা! দিব এখন। সে বল্লে-তা হবে না। আমি 
[বদনার ক'ছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো) 
-আবার নূতন বদনার কাছে নিলজ্জ হবো না । এই বলে সে চলে গেল। 
গীটারও আক্কেল হলো! । সেবদনার মানে বুঝ লে উপপতি । 

নরেন্্র পিত্ৃবিয়োগের পর বডই কষ্টে পড়িয়াছেন। মা ও ভাইদের 
রণপোষণের জগ্ঠ তিনি কাজ কর্ম খুঁজিতেছেন। বিছ্যায়াগরের বৌবাজার 
গুলে দিন কতক হেড মাষ্টারের কর্ম করিয়াছিলেন। 

অধর-_আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবেকিনা? 

শ্ররামকৃষ্খ--হাঁ_সে করবে । মাও ভাইরা আছে। 

অধর টা নরেন্দের পঞ্চাশ টাকায়ও চলে, এক শ টাকায়ও চলে । 
নন্দ একশ টাকার জগ্য চেষ্টা করবে কি না। 

শ্রীরামকুষ্*-__ব্ষয়ীরা ধনের আদর করে,_মনে করে, এমন জিনিষ আর 
বে না! শত্তু বল্লে--এই সমস্ত বিষয় তার পার্দপন্সে দিয়ে যাব, এইটা ইচ্ছা ।» 
তণি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। 

“গয়না চুরির সময় সেজ বাবু কল্লে--'ও ঠাকুর ! তুমি গয়না রক্ষা করতে 
গারলে ন।? হংসেশ্থরী কেমন রক্ষা করেছিল !, 


[ সন্নাসীর কঠিন নিয়ম--মথুরের তানুক লিখে দিবার পরামর্শ] 
“একখান! তামুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজ বাবু) বলেছিল। 
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আমি কালীঘর থেকে শুনলাম! সেজবাবু আর হৃদে একসঙ্গে প 
কচ্ছিল। আমি এসে সেজ বাবুকে বল্লাম--গ্ভাখো অমন বুদ্ধি কোরো না! 


ওতে আমার তারী হানি হবে !” 
অধর--যা! বলেছেন, শ্বষ্টির পর থেকে ছটি সাতটা হদ্দ ওরূপ হয়েছে। 


শ্রীরামকৃষ্চ-_কেন, ত্যাগী আছে বই কি? খরশ্ব্য্য ত্যাগ করলেই লে 
জানতে পারে । এমনি আছে--লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই? 

অধর--কলকাতার মধ্যে একটি জানি-_ দেবেন্দ্র ঠাকুর। 

প্রীরামকৃষ্ণ--কি বলো !-ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে 
যখন সেজ বাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম; দেখলামঃ ছোট ছোট 
অনেক ডাক্তার এসেছে, ওষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার ( 
সে ঈশ্বর চিস্তা করবে না তো কে করবে ? এত খরশ্বধ্য ভোগ করার পর 
ঈশ্বরচিত্তা না করতো লোকে বলতো! ধিকৃ। 

নিরঞ্জন--দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি শোধ করেছিলেন। 

শ্রীরামকুষ্চ--রেখে দে ও সব কথা! আর জালাস নে! ক্ষমতা .থে' 
যে বাপের ধার শোধ করে না, সেকি আর মাচ্থুষ? 

“তবে সংসারীর! একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভা; 
তাঁদের শিক্ষা হবে। 

“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। ঠিক 
সন্ন্যাসী-_ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত--যৌম1ছির মত। মৌমাছি ফুল বই 
কিছুতেই বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী 
অগ্ভ মাছির মত, সন্দেশেও বসছে, আর পচ! গায়ে বসছে। বেশ ঈখ 
তাঁবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়। 

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক ম্বাতি নক্ষত্রের মে 
জল বই আর কিছু খাবে লা। সাত সমূদ্র নদী ভরপুর! সে অন্ত ভ্রল « 
না! কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে শা, প 
'আসক্তি হয়।” 


গধম গরিচ্ছ্ 


(ঢচতন্যদের, ঠাক্ষর শ্ররামকষ্চ ও লোকমান্য 


£র-_চৈতন্তও ভোগ করেছিলেন। 

শ্রীরামকষ্ণ-_-€( চমৎকৃত হুইয়! )-কি ভোগ করেছিলেন ? 

অধর--অত পণ্ডিত ! কত মান! 

শ্রামকৃষ্ণ__অগ্টের পক্ষে মান। তার পক্ষে কিছু নয়। 

“তুমিই আমায় মানো আর নিরগ্রন মানে, আমার পক্ষে এক--সত্য করে 
নছি। একজন টাঁকাওয়াল! লোক হাতে থাকবে, এ মনে আমার হয় ন!। 
নামোহন বল্লে--স্রেক্র বলেছে, রাখাল এর কাছে থাকে--নালিশ চলে। 
[মি বল্লাম কে রে সুরেন্ত্র? তার সতরঞ্চ আর বালিশ এখানে আছে! 
|র সে টাকা দেয় ?” 

অধর--দশ টাকা করে যাসে বুঝি দেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--দশ টাকায় ছুমাস হয়। তক্তেরা এখানে .থাকে--সে 
ক্তরসেবার জদ্ত দেয়! সে তার পুণ্য, আমার কি? আমি যে রাখাল, নরেন 
দের ভালবাসি, সেকি কোন নিজের লাভের জন্ত ? 

মাষ্টার-__মার ভালবাসার মত । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-মা তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি 
দের যে ভালবাপি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি ।--কথায় নয়। 


[ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর.লন--"অনন্ঠা শ্চিস্তয়স্ত” ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( অধরের প্রতি )--শোনেো ! আলো! জাল্লে বাছলে পোকার 
তব হয় না। তাকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন--কোন অভাব 
খেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে । 
“একটি ছোকরা সঙ্ল্যাসী গৃহস্থবাড়ী তিক্ষ1। কর্তে গিছিল। সে আজদ্ম 
ম্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে লা । গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে 
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এসে ভিক্ষা দ্িলে। সন্য!সী বল্লে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে। মেয়ে 
মা বল্লে, না বাবা ! ওর পেটে ছেলে হবে লে ঈশ্বর শুন করে দিয়েছেন 
পঁ স্তদের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন কল্পে, তবে আর তাঁবনা দূ 
আমি আর কেন ভিক্ষা করবো? যিনি আমায় হৃষ্টি করেছেন তিনি আমা 
খেতে দেবেন। ূ 

*শানো ! যে উপপতির জগ্ত সব ত্যাগ করে এলো সে বলবে না, শ্যাম, 
তোর বুকে বস্‌বে৷। আর খাবো ! 


[ তোতাপুরীর গল্প--রাজার সাধুসেবা_-৬কাশীর ছুর্নাবাড়ীর নিকট 
নানকপদ্ধীর মঠে ঠাকুরের মোহস্ত দর্শন ১৮৬৮ খুঃ ] 


পগ্যাউট] বল্লে, কোন রাজ! সোনার থাল1, সোনার গেলাস দিয়ে সাধুনে, 
খাওয়ালে । কাশীতে মঠে দেখলাম, মোহস্তর কত মান-_বড় বড় খোট্ার 
হাত জোড় করে দাড়িয়ে আছে, আর বগছে, কি আজ্ঞা ! 

*ঠিক ঠিক সাধু-ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না) মানও চায় ন 
তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে গেলে যা য 
দরকার) সব যোগাড করে দেন। (সকলে নিঃশব )। 

শ্ীরামকুঞ্ণ-আপনি হাকিম--কি বোলবো !-যা ভালে! বোঝ তা! 
কোরো । আমি মূর্থ। 

অধর ( সহাঞ্ডে, ওক্তদিগকে )--উনি আমাকে একৃজামিন কচ্ছেন্‌। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে)- নিবৃত্তিই ভাল ! গ্ভাখো ন! আমি সই কল্লাম না 
ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত ! 

হারা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেজেতে বফ্িলেন। হাজর! কখন কথ 
এসোইহুং সোইহং, করেন ! লাটু প্রভৃতি ভর্জদের বলেন, “তাকে পৃজা ক 
কি হয় !__তারই জিনিষ তাঁকে দেওয়1! এক দিন নরেন্্রকেও তিনি এ ক' 
বলিয়াহিলেন। ঠাকুর হাজরাকে বঙ্গিতেছেন। 

শ্রীরামক্ক্ণ__লাটুকে বলেছিলাম, কে কারে তক্তি করে। 

হাজরা--ডক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে। 


দক্ষিণেশ্বর--অধর, হাক্তর! প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৮৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ -_-এ তে! খুব উচু কথা । বলি রাজাকে বৃন্দাবলী বলেছিলেন), 

ম ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে ? 

পতুমি যা বল্ছ, এ টুকুর জগ্তই সাধন ভজন--তার নামগুণগান। 

“আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল! প্রটা 
নখতে পাবার জগ্ঘই সাধনা । আর এ সাধনার জগ্ভই শরীর। যতক্ষণ না 
র্ণপ্রতিম! ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছঁচের দরকার হয়। প্রতিম। হয়ে 
গলে মাটার ছাঁচউ1 ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্ণন হলে শরীর ত্যাগ করা 
[াম। 

“তিনি শুধু অন্তরে নর়। অন্তরে বাহিরে! কাঁলীঘরে মা আমাকে 
দখালেন সবই চিন্ময় ।-_-মা-ই সব হয়েছেন !_ প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, 
টমকি, চৌকাট, মার্কেল পাথর, সব চিন্ময় 

“এইটি সাক্ষাৎকার করবার জন্ঠই তাঁকে ডাঁকা_সাধন ভজন-_তীর নাম- 
গুণ কীর্তন। এইটির ভগ্ই তাঁকে ভক্তি করা । ওরা (লাটু প্রভৃতি ) এমনি 
আছে-_এথনও অতো] উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর 
গদের (সোহহং ইত্যাদি ) কিছু বোলো! না।” 

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেব 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন | 

অধর ও নিরঞ্ন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল খাইয়। ঘরে 
কিরিলেন। মাষ্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বসিয়। আছেন। 


| চারটে পাস ব্রাঙ্গ ছোকরার কথা-_এ'র সঙ্গে আবার তর্ক বিচার? ] 


অধর (সহাস্তে আমাদের এত কথ! হলো, ইনি (মাষ্টার ) একটিও 
কথা কন নাই। 

শ্রীরামকষ্ণ-_কেশবের দলের একটা চীরটে পাশ কর] ছোকরা (বরদা 2) 
মবাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে-কেবল হাসে। আর বলে, এঁর 
সঙ্গে আবার তর্ক ! কেশব সেনের ওখানে আর একবার তাকে দেখলা ম-- 
কিন্ধু তেমন চেহারা নাই। 


১৬৮ শ্রশ্রীরামকষ্খকথামত-_৪র্থ ভাগ ১৮৮৪) ধই-সেপ্টো 


শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তা--বিষ্ুণঘরের' পৃঁজারী--ঠাকুরের ঘরে 'আঁসিলেন 
ঠাকুর বলিতেছেন-_“গ্ভাখে। রাম ! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির কথা 
না, না ও আর বলে কাজ নাই। অনেক কথা হয়ে গেছে।ঃ 


[ঠাকুরের রাঝ্রের আহাঁর--“সকলের জিনিব খেতে পারি না] 


রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি ছুখানি যম! কালীর প্রসাদী লুচি ও একটু 
হজির পায়েস। ঠাকুর মেজেতে আসনে সেবা করিতে বসিয়াছেন। কাদ্থে 
মাষ্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘরে আছেন। তক্তেরা সন্দেশাদি মিষ্টান্ন আনিয়া- 
ছিলেন। সন্দেশ একটাস্পর্শ করিয়া ঠাকুর লাটুকে বলিতেছেন-_-“এ কোন 
শালার সন্দেশ ?-_বলিরাই সবজির পায়েসের বাটা হইতে নীচে ফেলিয় 
দিলেন। (মাষ্টার ও লাটুর প্রতি) ও আমি সব জানি। এ আনন 
চাটুয্যেদের ছোকরা এনেছে__যে ঘোষপাড়ার মাগীর কাছে যায়। 
' লাটু-_এ গজা দিব? 

শ্রারামরুষ্$--কিশোরী এনেছে । 

লাটু--এ আপনার চলবে ? 

শ্রীরামকষ্চ (সহান্তে )--ই1। 

মাষ্টার ইংরাজী পড়া লৌক। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্ণ-_-সকলের জিনিস খেতে পারি না ! তুমি এ সব মানো ? 

মাষ্টার-_আজ্ঞ, ক্রমে সব মানতে হবে। 

শ্ররামকষ্ণ--ই]। 

ঠাকুর পশ্চিম দিকের গোল বারান্দাটাতে হাত ধুইতে গেলেন। মাষ্টা 
হাতে জল ঢালিয়া! দিতেছেন। 

শরৎকাল। চন্ত্র উদয় হওয়াতে নির্মল আকাশ ও ভাগীরধীবক্ষ ঝক্মং 
ক্করিতেছে। ভাট! পড়িয়াছে_-ভাগীরধী দক্ষিণবাহিনী। মুখ ধুইতে ধুইতে 
মাষ্টারকে বলিতেছেন -তবে নারায়ণকে টাকাটা দেবে? মাষ্টার হলিতেছেন- 
যেঃ আজ । 


উনবিংশ খণ্ড 
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গৰিচ্ছ্ 
জ্ঞান অজ্ঞানের পা হও'- শশধরের শু্ষ জ্তান 


কুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধাহ। সেবার পর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তগঙ্গে ঘরে বিশ্রাম. 
(রিতেছেন। আজ নরেন্দ্র ভবনাথ, প্রস্থৃতি তক্তেরা৷ কলিকাতা হইতে 
মাপিয়াছেন। কলিকাতা হুইতে মুখুষ্যে ্রাতৃঘয়, জ্ঞান বাবু) ছোট গোপাল, 
ড় কালী প্রভৃতি এরাও আসিয়াছেন। কোন্নগর হইতে তিন চারি 
চ্ত আসিয়াছেন। রাখাল শ্রীবুন্দাবনে বলরাযের সহিত আছেন। তাহার 
ঈর হইয়াছিল_-সংবাদ আসিয়াছে । আজ রবিবার ১৪ই সেপ্টে্বর ১৮৮৪, 
৩০ তাদ্র ১২৯১) কৃষ্ণা দশমী তিথি। 

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত 
ইয়াছেন। তিনি আইন পরীক্ষণ জন্ত প্রস্তত হইবেন। 

জ্ঞানবাবু চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। তিনি ১০ট1 
)১টার সময় আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাবু দৃষ্টে )__কিগো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয় ! 

জ্ঞান.( সহাগ্তে)-_ আজ্ঞা) অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়। 

শ্ররামকষ্চ ( সহান্তে )--তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও বুঝেছি 
যথানে জ্ঞান, সেইধানেই অজ্ঞান] বশিষ্ঠটদেব অত জ্ঞানী,__পুত্র শোকে 
কদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্তানের পার হও। অজান কাট! পায়ে 
টটেছে_তুলবার জন্ত জ্ঞান কাটার দরকার। তার পর তোল! হলে ছুই 
ঠাটাই ফেলে দেয়। 


১৯৩ শ্রশ্ীরামককষ্কথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৪ই সেটে 


[ নিলিপ্ত গৃহস্থ ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছুতোরদের মেয়েদের কী যদর্শন ] 


এই সংসার 'ধোকার টাটা” জ্ঞানী বল্ছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, 
তিনি বলেছেন “মজার কুঠি' ! সে গ্ভাখে, ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চত্ুধ্বিংশতি 
তত্ব সব হয়েছেন! 

*ত।কে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নিলিপ্ত হতে 
পারে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি--টেঁকি নিয়ে চিড়ে কোটে। 
এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই গ্যায়-_আবার খরিদ্বারেব 
সঙ্গে কথাও কচ্চে,_-“তোমার কাছে ছুআন| পাওনা আছে-দাম দিয়ে যেও 
কিন্ত তার বার আনা মন হাতের উপর--পাছে হাতে ঢে'কি পড়ে ষায়। 

“বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আন] লয়ে কাজ কর্ম করা। 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধরের কথা ভক্তদের বলিতেছেন, “দেখ লাম--একঘেয়ে 
'কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে। 

“যে নিত্যেতে পৌছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিতে 
যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি। 

“নারদাদি ব্রহ্গজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান । 

“শুধু শু জ্ঞান !_-ও যেন তস্করে-ওঠা তুবড়ী--খানিকটা ফুল কেটে 
তস্‌ করে তেঙ্গে যায়। নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল তৃবড়ী। খাণিকট 
ফুল কেটে বন্ধ হয়ঃ আবার নৃতন ফুল কাটছে--আ বার বন্ধ হর--আবার নৃত, 
ফুল কাটে! নারদ শুকদেবাদ্দির তার উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম সচ্চিদা 
নন্নকে ধরবার দড়ি।” 


[ ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ বকুলতলায়-_-ঝাউতল। হতে ভাবাবিষ্ট ] 


মধ্যান্ছের সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । 

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বঙ্গিবার স্থান আছে, সেখানে ছুই চারিজ। 
তিক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন--ভবনাথ, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্য়) মাষ্টার 
ছোট গোপাল, হাজর! প্রভৃতি । ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন--ওখাদে 
আসিয়া একবার বসিলেন। 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্থিরে নরেক্ছ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯১ 


হাজর! (ছোট গোপালকে )--একৈ একটু তামাক খাওয়াও । 

শ্রীরানকৃষ্ণ ( সহান্তে )--তুমি খাবে তাই বল। ( সকলের হান্ত )। 
মুখুষ্যে (হাজরাকে )--আপনি এর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-না, এর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থ! 
কণের হান্ত )। 

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আপিতেছেন--ভক্তেরা দেখিলেন__ 
বাবিষ্ট। মাতালের গ্ভায় চলিতেছেন। যখন ঘরে পৌহিলেন, তখন 
বার প্রকৃতিস্থ হইলেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছে 


বারা'ণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা--কোবরগরের ভক্তগণ 
_ শ্রারামকষের সমাধি ও নরেজক্দরের গান 


কুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। 

কোন্নগরের তক্তদের মধ্যে একজন সাধক নতুন আসিয়াছেন- বয়ঃক্রম 
দাশের উপর | দেখিলে বোধ হয়ঃ ভিতরে খুব পাগ্ডিত্যাভিমান আছে। 
বা কহিতে কহিতে তিনি বপিতেহেন--পমুদ্র মন্থনের আগে কি চক্র ছিল 
? এ সব মীমাংসা কে করবে ?, 

মা্ার (সহান্তে )- ব্রহ্মা ছিল না যখন মুণ্মালা কোথায় পেলি 1 

সাধক (বিরক্ত হইয়া! )--ও অলাঁদা কথা । 

ঘরের মধ্যে দাড়াইয়! মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, “সে এসেছিল-_ 
বা'ণ।? 

নরেন্দ্র বারাগায় হাজরা প্রস্তুতির সহিত কথা কহিতেছিলেন--নিচারের 
বৰ ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে। 

রামকঞ্চ-_খুব বকৃতে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে। 

মাষ্টার-__আজ্ঞা) হা। 


রা ীত্ীরামন্কককথামুত-_গর্থ ভাগ | ১৮৮৪, ১৪হ সেপ্টে 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না। কি? 

মাষ্টার_-আক্ঞ।, মনের বলটা খুব আছে। 

বড়কালী--কোন্ট।! কম? [ঠাকুর নিজের আসনে বনিয়াছেন। 

কোন্নগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন--মহাশয়, ইনি (সাধক 
আপনাঁকে দেখতে এসেছেন-__এঁর কি কি জিজ্ঞান্ত আছে। 

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়! বপিয়া আছেন। 

সাধক-_-মহাশয়, উপায় কি? 


[ ঈশ্বর দর্শনের উপায়, গুরুবাক্যে বিশ্বাস__শান্ত্রের ধারণা কখন ] 


শ্রীরামকষ্$--গুর্বাকেত বিশ্বাব। তার বাক্য ধরে ধরে গে 
ভগবানকে লাভ করা যায়॥ যেমন সবতোর থি ধরে ধরে গেলে বস্তলাভ হয় 

সাধক-_-তাকে কি দর্শন করা যায়? 

শ্রীরামকুষ্চ--তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লে 
থাকৃলে তাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির, গোচর--যে ম 
যে বুদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধ মন, স্তদ্ধ বুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্ম! 
একই জিনিব। 

সাধক-কিস্ত শাস্ত্রে বলছে,--'যভো বাচো নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ 
»*তিনি বাক্য মনের অগোচর । 

জ্ীরামকৃষ্জ-_-ও থাক থাক! সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বো 
যায় ন1। সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড় 
ফড়র্‌ করে বলে_ কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি গায় মাখলেও নেশ! হয় না- 
খেতে হয় ! 

“শুধু বল্লে কি হবে “দুধে আছে মাখন” ছুধে আছে মাথন+ ? দুধকে দ 
পেতে মন্থন করা--তবে ত হবে ! 

সাধক-_মাখন তোল1)--ও সব ত শাস্ত্রের কথা। 

প্ররামকষ-_-শাঞ্ত্রের কথা বল্লে ব! শুনলে কি হবে 1- ধারণ! ফর! চাহ 
পাজিতে লিখেছে বিশ আড়া! জল, পাজি টিপলে একটুও পড়ে ন!। 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেক্্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯৩ 


সাধক--মাখন তোলা--আপনি তুলেছেন ? 
শ্রীরামকৃষ্জ--আমি কি করেছি আর ন। করেছি-_সে কথা থাক। আর 
গব কথ বোঝান বড় শক্ত । কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে-_-ঘি কি রকম, 
"ত। তার উত্তর--কেমন ধি, না যেমন ঘি! 


"এ সব জানতে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার । কোনট1 কফের নাড়ী, 
নট। পিত্তের নাড়ী, কোনট। বায়ুর নাড়ী-_-এট! জানতে গেলে বছর 
্গ থাকা দরকার ।” 

সাধক-_-কেউ কেউ অন্ভের সঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয়। 

শ্ররামকৃষ্ণ-_সে জ্ঞানের পর--ভগবান লাভের পর--আগে সাধুসঙ্গ চাই 
? 

সাধক চুপ করিয়া আছেন। 

সাধক (€কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম ভইয়া!)-আপনি তাঁকে যদি জানতে 
রেছেন বলুন--প্রত্যক্ষেই হোক্‌ আর অন্ুভবেই হোকৃ। ইচ্ছা হয় পারেন 
[ন, না হয় না বলুন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে )-কি বৌলবো ! কেবল আভাস 
[যায়। 

সাধক--তাই বলুন ! 

নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন; পাখোয়াজট] আনলে ন1। 

ছোট গোপাল-_মহিম (মহিমাচরণ ) বাবুর আছে-__ 

শরামকুষ্ণ-_না, ওর জিনিষ এনে কাজ নাই। 

আগে কো্নগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাইতেছেন। 

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থ। এক একবার দেখিতেছেন। গায়ক 
রন্দের সহিত গান বাজন! সর্থন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছে । 

সাধক (গায়কের প্রতি )- তুমিও ত বাপু কম নও! এসব তর্কেকি 
কার। আর একজন তর্কে যোগ দিয়েছিলেন-_ ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন, 
আপনি একে কিছু বোকুলেন না ?” 

১৩--৪র্ঘ 


১৯৪ শ্রীত্রামকঞ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ১৪হ সেপ্টেং 


শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগরের ভক্তদের বলছেন, “কই আপনাদের সঙ্গেও & 
ভাল বনে না দেখছি।” 
নরেন্্র গান গাইতেহছন-- 


যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে, 
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরথিয়ে । 


সাধক প্রান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাকুরের তক্তাপোযে 
উত্তরে দক্ষিণান্ত হইয়া বসিয়া আছেন । বেল] ৩টা--৪ট| হুইবে। পশ্চিযে 
রৌদ্র আপির়! তাহার গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ছা 
লইয়! তাহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন। যাহাতে রৌদ্র আর সাধকের গা! 
নালাগে। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন-_ 


মলিন পক্কল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় । 
পারে কি তৃণ পশিতে জলস্ত অনল যথায় ॥ 
তুমি পুণ্যের আধার, জলস্ত অনলসম । 

আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পুজিব তোমায় ॥ 
শুনি তব নাষের গুণে, তরে মহাপাগী জনে। 
লইতে পবিত্র নাম কাপে হে মম হৃদয় ॥ 
অভ্যস্ত পাপের.০বায়, জীবন চলিয়া যায়। 
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় ॥ 

এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে। 
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ 


তীয় গরিচ্্ 


নরেক্দ্রাদির শিক্ষা-_-'ঘেদবেদান্তে কবল আভাস" 
মান_ সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে। 
বহিছে অমৃতধার জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণ রমণ হে ॥ 
* গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে, যখনি তৰ নামনুধা শ্রবণে পরশে 3 
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে॥ 
নবেন্্র যাই গাইলেন--+হৃদয় মধুময় তব নাম গানে ঠাকুর অমনি 
মাধিস্থ। সমাধির প্রারস্তে হস্তের অঙ্গুলি বিশেষতঃ বৃদ্ধান্থুলি, স্পন্দিত 


ইতেছে। কোন্নগরের ভক্তের! ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন নাই। ঠাকুর 
প করিলেন দেখিয়! তাহার! গাঞঝ্জোথান করিতেছেন। 


ভবনাথ-_আপনার! বন্থুন না। এর সমাধি অবস্থা। 
কোন্নগরের ভক্তের! আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন--- 
দিবানিশি করিয়। যতন হৃদয়োতে রচেছি আসন, 
জগৎপতি হে কপ। করি, সেথ! কি করিবে আগমন। 
ঠাকুর তাবাবেশে নীচে নামিয়। মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বফিলেন। 
গান-__চিদ্ধাকাশে হ'লে। পুর্ণ প্রেম চক্দ্রোদয় হে। 
উথলিল প্ররেমসিঞ্ঝ কি আনন্দময় হে ॥ 
জয় দয়াময়! জয় দয়াময় ! জয় দয়াময় ! 


জয় দয়াময়” এই নাম শুনিয়! ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া আবার সমাধিচ্ছ। 
অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রক্কৃতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাছুরের উপর 
বসিলেন। নরেজ্জ গান সমাপ্ত করিয়াছেন--তারপুর। যথাস্থানে রাখ 
ইইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। তাবাবস্থাতেই বলিতে- 
ইন, একি বল দেখি মা, মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো! । পুকুরে চাঁর 
ফেলবে না--হিপ নিয়ে বধে থাকুবে না--মাছ ধরে গুর হাতে দাও! কি 


১৯৬ প্ীশ্ররামকঞ্চকথামুৃত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টে 


হাঙ্গাম ! মা, বিচার আর শুনবে! না, শালার ঢুকিয়ে দেয়-_কি হাঙ্গাম। 
ঝেড়ে ফেলবে ! 
“সে বেদ বিধির পার ! বেদ বেদাস্ত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়! 
(নরেন্দ্রের প্রতি ) বুঝেছিস্‌? বেদে কেবল আভাস!” 
নরেন্ত্র আবার তানপুরা আনিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “আ? 
গাইবো?॥ এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে-_-ঠাকুর গাহছিতেছেন-_ 
আমি এ খেদে ধেদ করি শ্যামা । 
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা। 
“মা! বিচার কেন করাও? আবার গাহিতেছেন__ 
এবার আমি ভাল ভেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাঁৰ শিখেছি । 
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে জাগে জেগে আছি, 
যোগনিজ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি । 
ঠাকুর বলিতেছেন--আমি হুসে আছি” এখনও ভাবাবস্থা। 
নুরাপান করি না আমি স্থুধ! খাই জয়কালী বলে। 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥ 
ঠাকুর বলিয়াছেন, “বিচার আর শুনবে! না ।” 
নরেন্দ্র গাইতেছেন।_ 
(আমায় ) দে মা পাগল ক'রে, আর আজ নাই জ্ঞান বিচাঁরে। 
তোম'র প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা, 
ওম] ভক্ত-চিত্তহর! ডুবাও প্রেম সাগরে। 
ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন--*দে মা পাগল করে 
তাকে জ্ঞান বিচার করে-_শাস্ত্রের বিচার ক'রে__পাওয়া যাগ না।” 
কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাগ শুনিয়! প্র 
হইয়াছেন। বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, “বাপু, একটী আনন্দময় 
নাম !+ 
গ্ায়ক-__মহাঁশয় ! মাঁপ করবেন। 
শ্ীরামর্চ (গায়ঝকে হাতজে|ড় করিয়া প্রণাম ফরিতে করিতে) 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯৭ 


॥ বাপু! একটি জোর করিতে পারি!” এই বলিয়! ঠাকুর গোবিন্দ 
[ধিকারীর যাঞ্জায় বুন্দার উক্তি কীর্তন গান গাইয়া বলিতেছেন-_ 
রাই বলিলে বলিতে পারে ! (কৃষ্ণের জন্য জেগে আছে !) 
(সারা রাত জেগে আছে !) মান করিলে করিতে পারে 1) 

“বাপু! তুমি ব্রক্গময়ীর ছেলে !-তিনি ঘটে ঘটে আছেন !-_-অবন্ত 
॥লবো । চাষা গুরুকে বলেছিল-_“মেরে মন্ত্র লবে 1” 

গায়ক (সহান্তে )--জুতো! মেরে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রাগুরুদেবকে উদ্দেশ্তে প্রণাম করিতে করিতে সহান্তে )-- 
মুত দুর নয়। 

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন- প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্বের সিদ্ধ ; 
_তুঁমি কি সিদ্ধ) না সিদ্ধের সিদ্ধ ?-_আচ্ছা গান কর।” 

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাইতেছেন-_-মন বারণ 

[ শব্দ ব্রন্মে আনন্দ-__“মা, আমি না তুমি ?] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( আলাপ শুনিয়া )--বাবু!_ এতেও আনন্দ হয়, বাবু! 

গান সমাপ্ত হইল ! কোননগরের ভক্তের! প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 
শাধক জোড়হাতে প্রণাম করিয়! বলিতেছেন, “গোসাইজী !--তবে আসি।” 
-ঠাকুর এখনও ভাবাবি্-মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন-_ 

"মা! আমি না! তুমি ? আমি কি করি? না, না, তুমি। 

“তুমি বিচার শুন্লে-_না এতক্ষণ আমি শুনলাম না; আমি না/-- 
মি! (শুনূলে )।” 

[ সাধুর ঠাকুরকে শিক্ষা-_-তমোগুণী সাধু] 

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেকন্ত্র, ভবনাথ, মুখূর্ধ্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি 
তক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সাধকটির কথায়-_ 

ভবনাথ (সহান্তে -কি রকমের লোক ! 

শ্রীরামক্চ--“তমোগুণীভক্ত”। 

তবনাথ--খুব শ্লোক বলতে পারে। 


১৯৮ শ্রশ্ররামরুঞ্কথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৪ই সেপেৰ 


শ্রীরামকষ্চ--আমি একজনকে বলেছিলাম--“ও রজোগুণী সাধু--ও 
সিধে টিধে দেওয়া কেন ? আর একজন সাধু আমায় শিক্ষ। দিলে--“অমন ্ 
বোলো না! সাধু তিন প্রকার -সন্বগুগী, রজোগুণী, তমোগুগী। 
সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি । 

নরেন্দ্র ( সহান্তে )--কি, হাতী নারায়ণ 1__সবই নারায়ণ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--তিনিই বিদ্তা অবিগ্ভা/ রূপে লীলা! কচ্ছেন। 
ছুহই আমি প্রণাম করি। চণ্ডীতে আছে, "তিনি লক্্মী আবার হতভাগা; 
ঘরে অলঙ্মী ! € তবনাথের প্রতি ) এট]! কি বিষু্পুরাণে আছে ? 

তবনাথ ( সহান্তে ১ _আজ্ঞা, তা জানি না কোন্নগরের ভক্তরা আপনা; 
সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে ন1 পেরে উঠে যাচ্ছিল। 

শ্রীরামকৃষ$-_-কে আবার বলছিলো--তোমরা বোসে!। 

ভবনাথ ( সহান্তে )_সে আমি ! 

শ্রীরামকষ্চ-__তুমি বাছা ঘটাতেও যেন, আবার তাড়াতেও তেমনি। 

গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল, সেই কথ হইতেছে। 
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নরেক্জের প্রতি উপদেশ--সত্ত্বের তমঃ--হরিনাম মাহাত্ম্য ] 


মুখুয্যে নরেন্দ্র ছাড়েন নাই। 

শ্রীরামক্চ-_মান করাতে এক জন সথি বলেছিল, 'শ্রীমতীর অহ্ষ্ধা 
হয়েছে" । বুন্দে বল্পে, এ অহং, কার ?--এ তারই অহং| কৃষ্ণের গর 
গরবিনী। এরূপ রোখ চাই! একে বলে সত্বেরে তমঃ। লোকে : 
বলবে তাই কি শুনতে হবে? বেশ্তাকে কি বলবে, আচ্ছা যা হয় তুমি করে 
তা হলে বেশ্তার কথ শুনতে হবে? 

এইবার হরিনাম মাহাত্ম্যের কথ! হইতেছে। 

ভবনাথ-" হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়। 

প্রীরামরষ্*--যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। .ছরি ত্রিতাপ হর 
করেন। 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯৪ 


“আর টৈতগ্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন_-অতএব ভাল। দেখো 
তগ্ভদেব কত বড পণ্ডিত--আর তিনি অবতার-_তিনি যে কালে এই নাম 
গার করেছিলেন এ অবস্ত ভাল। (সহান্তে ) চাঁষার! নিমন্ত্রণ খাচ্ছে-_- 
দের জিজ্ঞাস করা হলো, তোমরা আমড়ার অন্বল খাবে ? তারা বলে, যদি 
রা থেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তারা যেকালে খেয়ে, 
ছেন সেকালে ভালই হয়েছে । (সকলের হাস্ত )। 


[ শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা--মহেন্দ্রের তীর্থযান্রা প্রস্তাব ] 


ঠাকুর শিবনাথ (শাস্ত্রী) কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হুইয়াছে-_তাই 
'যেদের বলিতেছেন, “একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো_ তোমাদের 
ডিতে গেলে আর ভাড়া! লাগবে না!” 

মুখুযো-_যে আক্তা, তাই একদিন ঠিক করা যাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )-_আচ্ছা, আমাদের কি লাইক (111) 
রবে? অতে! ওর! (ব্রাহ্ম ভক্তের! ) সাকারবাদীদের নিন্দা করে। 

্রীধুক্ত মহেক্স মুখুয্যে তীর্থ যাত্রা করিবেন_-ঠাকুরকে জানাইতেছেন। 

্রীরামকৃষ্ণজ (সহাস্তে)-সে কি গো! প্রেমের অগ্কুর না হতে হতে 
চ্থো ? অঞগ্ুরে হবে তার পর গ*ছ হবে, তার পর ফল হবে। তোমার সঙ্গে 
[শ কথাবার্তা চলছিল । 

মহেন্্র-_-আলজ্ঞা, একটু ইচ্ছা হয়েছে ঘুরে আমি । আবার শীগ্র ফিরে 
সবো। 


চতুর্থ গরিম্ছ্দ 


নদ্বেদ্রের ভক্তি-যহুমলিকের ঘাগানে ভক্তসঙ্গে 
শ্রাগোরাঙ্গের ভা 


'অপরাহু হইয়াছে । বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাঞ্জোখান করিলেন 
তক্তের] বাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন। 
ঠাকুর উত্তরের বারাগায় হাজরার সহিত কথ! কহিতেছেন। নরেন্দ্র আ৷ 
কাল, গুহদের ঝড় ছেলে অন্নদার কাছে, প্রায় যান। 
হাজরা-_গুহদের ছেলে, অন্নদা, শুনলাম বেশ কঠোর কর্ছে। সামা 
সামান্ত কিছু খেয়ে থাকে । চার দিন অন্তর অন্ন খায় । 
শ্রীরামক্ষ--বল কি | “কে জানে কোন্‌ ভেকৃসে নারায়ণ মিল্‌ যায়। 
হাজরা--নরেন্্র আগমনী গাইলে। 
শ্রীরামরুঞ (ব্যস্ত হইয়া)-_কি রকম? 
কিশোরী কাছে দীড়াইয়া। ঠাকুর বলছেন, “তুই ভাল আছিস্‌? 
ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাগায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোঃ 
একটি ফ্লানেলের জামা পরিতেছেন ও নরেন্ত্রকে বল্ছেন, তুই আগম। 
গেয়েছিস্‌্? গোল বারান্দা হইতে নামিয়! নরেন্ত্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তা 
উপর আপিলেন। সঙ্গে মাষ্টার । নরেন্্র গান গাইতেছেন-_ 
কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল ম| তাই। 
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই ॥ 
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে। 
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে_সোনার অঙে মাখিস ছাই। 
কেমনে মা ধেধ্য ধরে, জামাই নাকি তিক্ষ। করে। 
এবার নিতে এলে পরে, বল্‌ৰ উম ঘরে নাই ॥ 


ঠাকুর দীড়াইয়] শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট। 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্থিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২০১ 


খনও একটু বেলা আছে। ক্ৃর্ধ্যদেব পশ্চিম গগনে দেখ! যাইতেছেন। 
কুর ভাবাবিষ্ট। তাঁহার একদিকে উত্তরবাছিনী গঙ্গা__কিয়ৎক্ষণ হুইল 
্লায়ার আগিয়াছে। পশ্চাতে পুশ্পোগ্ভান। ডানদিকে নবৎ ও পঞ্চবটী 
থা যাইতেছে । কাছে নরেন্ত্র ঈরাড়াইয়। গান গাইতেছেন। 

সন্ধ্যা হইল। নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের! প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ 
রিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন। 

শ্রধুক্ত যছু মল্লিক পার্থের বাগানে আসিয়াছেন। বাগানে আসিলে 
[য় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া৷ লইয়া যান-_আজ লোক পাঠাইয়াছেন 
'কুরকে যাইতে হইবে । শ্রীধুক্ত অধর সেন কলিকাত৷। হইতে আসিয়া 
কুরকে প্রণাম করিলেন। 


[ তক্ত সঙ্গে শ্রীযুক্ত যছু মল্লিকের বাগানে-_শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ] 


ঠাকুর শ্রীবুক্ত যছু মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন 
নট! জাল,_-একবার চল্‌। 

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )- তুমি নারাণকে আন্লে না কেন? 

মাষ্টার --আমি কি সঙ্গে যাবো? 

শ্ররামকৃষ্*-_যাবে ? অধর টধর সব রয়েছে,-আচ্ছা, এসে] । 

মুখুয্যরা পথে ঈ্ড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন__গুর] 
উ যাবেন? (মুখুয্যেদের প্রতি ) আচ্ছা বেশ চলো । তা! হলে শীঘ্র উঠে 
স্তে পার্কে । 


[ চৈতগ্ঠলীল! ও অধরের কর্মের কথা যছুমলিকের সঙ্গে ] 


ঠাকুর যছুমল্লিকের বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সুসজ্জিত টৈঠকথানা। 
র বারান্দায় গ্ভালগিরি জলিতেছে। শ্রীযুক্ত যুলাল ছোট ছোট ছেলেদের 
ইয়া আমন্দে ছু একটি বন্ধু সঙ্গে বলিয়া আছেন। খানসামারা কেহ অপেক্ষা 
রিতেছে, কেহ হাতপাখ| লইয়া! পাথ। করিতেছে । যহ্‌ হাসিতে হালিতে 


২০২ প্ীত্রীরামক্ষ্কথামৃত--€র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৯৪ই সেপ্টে 


বসিয়া! বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও তাহার সহিত অনেক দিনো 
পরিচিতের স্তায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 
যছ গৌরাঙ্গ ভক্ত। তিনি ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্থলীল। দেখিয়া! আসিয়াছেন। 
ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছেন। বলিলেন চৈতন্ভলীলা নূতন অতিন৷ 
হইতেছে--বড় চমৎকার হইয়াছে। 
ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্লীলা-কথা শুনিতেছেন__মাঁঝে মাঝে যছ্‌ 
একটী ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন। মাষ্টার ও মুখুযে 
ভ্রাতারা তাহার কাছে বসিয়। আছেন। 
শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার ৬10-0175177797-৫ 
কর্মের জগ্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন । সে কর্মের মাহিনা হাজার টাক! 
অধর ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট। তিনশ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ত্র 
বৎলর। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (যছুর প্রতি )--কৈ অধরের কর্ম হলো না? 
যছু ও তাহার বন্ধুরা বলিলেন, অধরের কর্মের বয়স যায় নাই। 
কিয়ৎক্ষণ পরে যছ্ছ বলিতেছেন--“তুমি একটু তার নাম করো!। ঠাবু 
গৌরাঙ্গের ভাৰ গানের ছলে বলিতেছেন-_ 
(১--আমার গৌর নাচে । 
নাচে সংকীর্ভনে, শ্রাবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে ॥ 
(২)_-অ'মার গৌর রতন। 
(৩)-_গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে, আর ধারা বছে ছুনয়নে ! 
(ভাব হবে বৈকি রে ) ( তাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ) 
(ভাবে হাসে কাদে নাচে গায়) (বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) 
( সমুদ্র দেখে শ্রীবমুনা ভাবে ) (গৌর আপনার পায়ে আপনি ধ্‌ 
(যার অস্তঃ কৃষ্ণ বছি গৌর ) 
(৪)--আমার অঙ্গ কেন গৌর ! (ও গৌর হল রে!) 
কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, অক!লেতে বরণ ধরালে 
এখন ত+ গৌর হুতে দিন, বাকি আছে |. 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নরেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২০৬ 


এখন ত দ্বাপর লীলা. শেষ হয় নাই ! 

একি হল রে! কোকিল ময়ূর, সকলই গৌর ! 

যেদিকে ফিরাই অঁ।থি (একি হ'ল রে)। 

একিঃ একি, গৌরময় সকল দেখি ॥ 

রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্গ বুঝি গৌর হল! 

ধনী কুমুরিয়ে পোক। ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল। 

এখনি যে অঙ্গ কাল হিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল। 

রাই ভেবে কি রাই হলাম । (একি রে) 

যে রাধামন্ত্র জপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তাঁরে । 
মথুরায় আমি, কি নবদ্বীপে আমি, কিছু ঠাওরাতে নারি রে। 

এখনও ত, নহাদেব অদ্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গৌর )। 
এখনও ত, বলাই দাদা নিতাই হয় নাই, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই। 
এখনও ত, ব্রহ্মা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাঁস হয় নাই। 
এখনও ত, মা যশোদা শঠী হয় নাই। 

একাই কেন আমি গৌর (যথন বলাই দাদ! নিতাই হয় নাই তখন ) 
তবে রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে কি অঙ্গ আমার গৌর হল ॥ 
( অতএব বুঝি আমি গৌর ) এখনও ত, নন্দ জগন্নাথ হয় নাই। 
এখনও ত শ্রীরাধিক! গদাধর হয় নাই। আমার অঙ্গ কেন গৌর হল & 


গম গরিচদ 


গ্রীয়ত রাখালের জ চিন্তা-যদ্র মলিক- 
ভোলানাথেরন এজাহান্ন 


গান সমাপ্ত হইলে মুখুয্যেরা গাত্রোখান করিলেন। ঠাঁকুরও সঙ্গে স 
উঠিলেন। কিন্তু ভাবাবিষ্ট। ঘরের বারান্দায় আসিয়া একেবারে সমাধি 
হইয়া দণ্ডায়মান বারান্দায় অনেকগুলি আলো জলিতেছিল। বাগাঁ 
দ্বারবান তক্ত লোক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেব! করান 
ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া দাড়াইয়া আছেন। দ্বারবানটী আসিয়া ঠাকুরবে 
পাথার হাওয়৷ করিতেছেন। বড় হাত পাখা । 

বাগানের সরকার শ্রীষুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর প্রকৃতিষ্থ হইয়াছেন। নারায়ণ! নারায়ণ !__এই নাম উচ্চারণ 
করিয়া তাহাদের সম্ভাবণ করিলেন। 

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাঁড়ীর অর ফটকের কাছে আগিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে মুখুয্যেরা ফটকের কাছে অপেক্ষা করিতেছেন। 

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন। 

মুখুয্যে (সহান্তে )--মহেন্ত্র বাবু পালিয়ে এসেছেন। 

শ্রীরামকষ্চ (সহান্তে মুখুয্যেদের প্রতি )১-এর সঙ্গে তোমর! সর্বদা 
দেখা কোরো, আর কথাবার্তা কোয়ে!। 

প্রিয় মুখুয্যে ( সহান্তে ইনি এখন আমাদের মাষ্টারী করবেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ--গাজাখোরের স্বভাব গ্বাজাখোর দেখলে আনন্দ করে। 
আমীর এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি একজন লক্মীছাড়া গঁজাখোর আসে, 
'তবে হয়ত কোলাকুলি করবে। (সকলের হান্ত )। 

ঠাকুর উদ্যান পথ দিয়া পশ্চিমান্ত হইয়। নিজের ঘরের অভিমুখে 
'আসিতেছেন। পথে ঝবলিতেছেন-_ যই থুব ছিছ। ভাগবত থেকে অনেক 
কথা বলে। 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্ৰিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৩৫ 


মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়! চরণামুত পান করিতেছেন। 
কুর আসিয়া উপস্থিত--মাঁকে দর্শন করিবেন। 

রাত প্রায় নয়টা হইল। মুখুয্যের প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
র ও মাষ্টীর মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত শ্রীযুক্ত 
খালের কথ! কহিতেছেন। 

রাখাল বুন্দাবনে আছেন--বলরামের সঙ্গে । পত্রে সংবাদ আসিয়াছিল 
হার অন্ুথ হইয়াছে । ছুই তিন দিন হইল ঠাকুর রাখালের অন্ুখ শুনিয় 
5 চিন্তিত হইয়াছিলেন হযে, মধ্যান্তের সেবার সময় “কি হবে !” বলিয়া 
জরার কাছে বালকের গ্ভাঁয় কেদেছিলেন। অধর রাখালকে রেজেষ্টারী 
বয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পধ্যন্ত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পান 
ই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না ? 

অধর-_ আজ্ঞা, এখনও পাই নাই। 

প্রীরামকৃষ্*-_আর মাষ্টারকে লিখেছে। 

ঠাকুরের চৈতত্ত লীল! দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে। 
্ররামরুষ্ (হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি )-যছব ব্ল্ছিল এক 
কার জায়গা হতে বেশ দেখা যায়-_সস্তা। 

"একবার আমাদের পেনেটা নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল--যছু আমাদের 
[তি নৌকায় চড়তৈ বলেছিল ! (সকলের হান্ত )। 

“আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুন্তে]। একটী ভক্ত ওর কাছে 
তায়াত কর্‌ৃতো--এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলে! 
মাহেব ওর কাছে সর্বদ। থাকে--তারাই আরো গোল করেছে। 

"ভারী হিসাবী--যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া--আমি বলি, তোমার 
|র শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো__তাইতে চুপ করে থাকে 
[র আড়াই টাকাই দেয়--( সকলের হান্ত )। 

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই লইয়া প্রযুক্ত 
ছু মল্লিকের সঙ্গে বিবাদ চলিতেছে। পাইথানার পাশে যছর বাগান। 


২০৬. প্রশ্বীরামক্কষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৪ই সেপ্গো 


বাগানের মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দিয়াছেন 
এজাহার দেওয়ার পর হুইতে তাহার বড় ভয় হইয়াছে । তিনি ঠাকুর! 
জানাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন-_অধর ডেগুটা ম্যাজিষ্রেট,! 
আসিলে তাকে জিজ্ঞাসা কোরো! | শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী ভোলানাথকে স্‌ 
করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বলিতেছেন--'এর এজাহার দি; 
ভয় হয়েছে' ইত্যাদি । 

ঠাকুর চিস্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও অধরকে সব কথ বলি 
বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন--ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে 
ঠাকুরের যেন গুরুতর চিস্ত| দূর হইল। 

রাত হুইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )--নারা'ণকে এনো। 


বিংশ খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকাগোসম্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ট্ 


মহেজ্দ্রাদিপ্ন প্রতি উপদেশ-_কাত্তেনের ভক্তি ও 
পিতামাতার সেবা 


রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পূর্ধরপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়! 
ঢাছেন। শরৎকাল। শুক্রবার ১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ( ৪ঠা আশ্বিন, ১২৯১) 
বলা ছুইটা। আজ ভাদ্র অমাবন্তা । মহালয়া। শ্রীযুক্ত মহেন্্র মুখোপাধ্যায় 
) তাহার আতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার, বাবুরাম, হরীশ, কিশোরী 
টু, মেঝেতে কেহ বসিয়া, কেহ দীড়াইয়া আছেন,__কেহ বা ঘরে যাতায়াত 
রিতেছেন। শ্তরীবুক্ত হাজর! বারাগীয় বলিয়া! আছেন। রাখাল বলরামের 
হিত বুন্দাবনে আছেন । 

প্রীরামরুষ্ণ (মহেন্ত্রা্দি ভক্তদের প্রতি )-_-কলিকাতায় কাণ্রেনের বাড়ীতে 
গছলাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল। 

“কাপ্তেনের কি ম্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি পরে আরতি 
টরে। একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে,_তার পর আবার 
এক বাতিওলা প্রদীপে । আবার কর্ূুরের আরতি । 

*সে সময়ে কথা কয় না । আমায় ইসারা করে আসনে বস্তে বলে। 

"পূজো করবার সময় চোখের ভাব--ঠিক যেন বোল্তা কামড়েছে ! 

“এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্ত হুন্দর স্তব পাঠ করে। 

“তার মা'র কাছে নীচে বসে। মা আসনের উপর বস্বে। 

"বাপ ইংরাজের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এক চাতে বন্দুক আর এক 


২০৮ শ্ীপ্ীরামক্ষষ্কথামৃত--ওর্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৬শে সেপে 


হাতে শিবপুজা করে। খানসামা শিব গড়ে দিচ্ছে। শিবপুজা না কা 
জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে । 

মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। সেখানে বার তেরো জনা 
সেবায় থাকে । অনেক খরচা-_বেদাস্ত, গীতা, তাগবত-_কাপ্তেনের কঠস্থ। 

”সে বলে, কলিকাতার বাবুর শ্্রেচ্ছাচার। 

“আগে হঠযোগ করে ছিল--তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হ 
মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। 

ণকাণ্ডেনের পরিবার--তাঁর আবার আলাদ। ঠাকুর, গোপাল । এবা 
তত কৃপণ দেখ্লাম নাঁ। সেও গীতা টীতা জানে । ওদের কি তক্তি!- 
আমি যেখানে যাব সেখানেই আচাব-_খড়কে কাটাটি পর্য্যন্ত! 

*পাঠার চচ্চড়ি করে ;--কান্তেন বলে পনের দিন থাকেঃ- কিন্তু কাণ্ডেনে 
পরিবার বল্লে-_নাছি নাহি, “সাত রোজ” । কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন 
একটু একটু । আমি বেশী খাই বলে, আজ কাল আমায় বেশী দেয়। 

“তারপর খাবার পর, হয় কাণ্ডেন, নয় তার পরিবার বাঁতাস কর্বে 


[7802 8210811: এর ছেলেদের কাণ্ডেনের সঙ্গে আগমন ১৮৭৫-৭৬-- 
নেপালী ব্রঙ্গচারিণীর গীতগোবিন্দ গান--“আমি ঈশ্বরের দাসী+ ] 


গওদের কিন্তু ভারি ভক্তি,-সাধুদের বড় সম্মান। পশ্চিমে লোকেদে 
সাধুভক্তি বেশ্টী। জাঙ, বাহাদুরের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখাত 
এসেছিল। যখন এলে! পেপ্ট,লন খুলে যেন কত ভয়ে । 

*কাণ্তেনের সঙ্গে একটা ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারি ভক্ত, 
বিবাহ হয় নাই। গ্ীতগোবিন্দ গান কঞস্ব। তার গান শুনতে ঘারি, 
বাবুরা এসে বসেছিল। আমি বল্লাম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল 
বধন গীতগোবিন। গান গাইলে তখন দ্বারিক বাবু কমালে চক্ষের জল গুছ 





*্বারিকা বাবু, মথুরের জোষ্ঠ পুজ। ১৮৭৭ থঃ প্রায় ৪* বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়-গে 
১২৮৪ । কাণ্ডেন প্রথম আসেন ১৮৭৫-৭৬ থুঃ। অতএব গীতগোবিন্দ' গান ১৮৭৫ 
১৮৭৭ খুঃ মধ্যে হইবে । 


দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকাগ্োন্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২০৯ 


প্র। বিয়ে কর নাই কেন, জিন্ত'সা করাতে বলে, ঈশ্বরের দাসী, আবার 
দালী হ'ব? আর সর্বদাই তাকে দেবী বলে খুব মানে--যেমন 'পুঁথিতে 

গ্রে) আছে। 

শ্রীরামক্কষ ( মহেন্দ্রা্ণির প্রতি )-_-আপনার! যে আসছে, তাতে ত কিছু কি 

কার হচ্ছে, শুনলে মনটা! বড় ভাল থাকে । (মাষ্টারের প্রতি ) এখানে 

কআসে কেন? তেমন লেখাপড়! জানি না-__- 

মাষ্টার__আলন্তা, কৃষ্ণ যখন- নিজে সব রাখাল গরু টরু হলেন ( ব্রক্ম। হরণ' 

বার পরু) তখন রাখালদের মা'র নূতন রাখালদের পেয়ে যশোদার 

টীতে আর আসেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে এ নৃতন বাছুরদের পিছে 

ছগিয়ে পড়তে লাগল। 

শ্রীরামকৃষ্চ-__-তাতে কি হলে! ? 

মাষ্টার--ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ। ঈশ্বর 

থাকলেই মন টানে। 


[ কঞ্চলীলার ব্যাখ্যা_-গোগীপ্রেম-_বগ্্রহরণের মানে ] 


প্রীরামক্ক্*_-এ যোগমায়ার আঁকর্ষণ-_ভেঙ্কী লাগিয়ে দেয়। রাধিকা 
ল বেশে-বাছুর কোলে-জটিলার ভয়ে যাচ্ছে) যখন যোগমায়ার 
ণাগত হলো! তখন জটিল! আবার আশীর্বাদ করে ! 

“হরিলীল। সব যোগমায়ার সাহায্যে ! 

“গোপীদের ভালবালা_ পরকীয়া রতি । কৃষ্ধের জগ্ক গোপীদের 
মোম্মাদ হয়েছিল। নিঙ্ছের সোয়ামীর জগ্ত অত হয় না। যদি কেউ বলে, 
রে তোর সোয়ামী এসেছে | তা! বলে, এসেছে, তা আন্ুকৃগে --এ খাবে 
বণ!” কিন্তু যি পর পুরুষের কথা শুনে,_রসিক, হথন্দর। রসপণ্ডতিত, সু 
খতে যাঝে১আর আড়াল থেকে উকি মেরে--দেখবে। 

“যদি খোচ ধর যে, তাকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোগীদের 
ত টান হবে? তা শুন্ুলেও সে টান হয়__ 

না জেনে নাম শুনে কাণে মন দিয়ে তায় লিপ্ত হলো ।” 

১৪-্০গর্থ 


২১৩ জত্রীরামকষ্তকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ১৯শে সেপ্টে 


একজন ভক্ত- আজ্ঞা, বশ্রহরণের মানে কি? 

জীরামকৃষ্* _অষ্টপাশ১_গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল ল! 
বাকি ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর লাভ হুলে: 
পাশ চলে যায়। 


[ যোগজ্ষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ ] 


প্ররামকুষ্ণ ( মহেম্্র মুখুষ্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )_ ঈশ্বরের উপর টা 
ল্কলের্‌ হয় না আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে.হয়। .তা না হা 
বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমারাই এখানে এলে কেন? আদায় 
গুলোর হয় না। মলয় পর্বতের হাওয়া! লাগলে সব গাছ চন্দন হয় 3 কেবঃ 
শিমুল, অশ্ব, বট আর কয়েকট] গাছ চন্দন হয় না। 

«তোমাদের টাক! কড়ির অভাব নাই। যোগজষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের ঘা 
বন্ম হুয়,_তার পর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধন! করে।” 

মহেজ্ মুখো- কেন যোগত্রষ্ট হয়? 

প্রীরামকষ্ণ-_পূর্ববজন্মে ঈশ্বরচিস্তা করতে করতে হয়ত হঠাৎ তো! 
করবার লালল! হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগজষ্ট হয়। আর পরজন্মে রর 
দ্রন্ম হয়। 
__ মহেন্ত্র-_-তার পর, উপায়? 

শ্রীরামকুধ্-__কা তে--তভোগ লালস! থাকৃতে-_মুক্তি নাই। তা 
খাওয়া পরা রমণ ফমন সব ক'রে লেবে। (সহান্তে ). তমি কি বল? 
শ্বদারায় না পরদারায় ই 


দ্বিতীয় গরিচ্টো 
গ্রমুখকখিত ছনিতামৃত- ঠাকুরের নানা সাথ 


[ পুর্বকথা-_ প্রথম কলিক1তায় নাথের বাগানে--গঙ্গাঙ্গান ] 


টরামকৃষ্ণ-_-তে।গ লালস! থাক ভাল নয়। আমি তাই জন্ভযাযা মনে 
ঠ্‌তো। অমনি ক'রে নিতাম । 
প্বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে থেতে ইচ্ছা হ'লো। এরা আনিস়ে 
লে। খুব খেলুম,_তারপর অস্গুথ। | 
” *ছেলেবেল গঙ্গ! নাইবার সময়, তখন নাথের বাগান, একটি ছেলের 
কামরে পোনার গোট দেখেছিলাম । এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে 
[ধহঃলো। তা বেশীক্ষণ রাখবার জে। নাই,_গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়, 
ড় করে উপরে বায়ু উঠতে লাগলো-সোণ] গায়ে ঠেকেছে কি না? 
কটু রেখেই খুলে ফেল্তে হলো । তা! না হ'লে ছি'ড়ে ফেল্তে হবে। 
“ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ 
য়েছিল। (সকলের হাম্ত )। 


[ পূর্বকথা-_শত্ভুর রাজনারায়ণের চণ্ডী শ্রবণ_-ঠাকুরের সাধুসেব ] 


শিস্তুর চণ্ীর গান শুন্‌তে ইচ্ছ। হয়েছিল! সে গান শোনার পর আবার 
[াজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছ। হয়েছিল। 

“অনেক পাধুর। সে সমরে আস্তো। তা সাধ হলো, তাদের সেবার 
নত আলাদা একটি ভীঁড়ার হয়। সেজে! বাবু তাই ক'রে দিলে"। সেই 
টাড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হ'তো। 

“একবার মনে উঠলো! ঘে খুব ভাল অরীর সাজ পরবো । আর র্পার 
গুডগুড়িতে তামাক খাবে! | সেজে! বাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে 
দিলে। সাজ পর! হলে! । গুড়গুড়ি নানা রকম করে টান্তে লাগ । 
একবার এপাশ থেকে, একবার, ওপাশ থেকে-_উচু থেকে; নীছ থেকে? তখন 


২১২ শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪) ১৯শে সেপ্টে 


বলাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়1 ! এই বলে গুড়গ 
ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলে! খানিক পরে খুলে ফেললাম,_প! দি 
মাড়াতে লাগলাম--আর তার উপর থু খু করতে লাগলাম--বল্লাম, এর ন 
সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়! 


[ বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম-_ পূর্বকথ।-_রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১] 


বলরামের সহিত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম প্রথম বুন্দাবনের 
সুখ্যাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। মাষ্টারকে ' 
লিখিতেছেন, «এ বড় উত্তম স্থান আপনি আস্বেন” মুর মযুরী সবনু 
কর্ছে--আর নৃত্য গীত, সর্বদাই আনন্দ!” তারপর রাখালের অন্ুখ হইয়া 
-বৃন্দাবনের জর। ঠাকুর শুনিয়। বড়ই চিন্তিত আছেন। তীর জন্য চং 
কাছে মানমিক ক'রেছেন। ঠাকুর রাখালের কথ। কহিতেছেন-_পএইথ 
বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগব 
পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথ! বলছিল। সেই সকল কথা তু 
শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগলো ; তারপর একেবা 
স্থির ! 

“দ্বিতীয়বার ভাব বলরামের বাটাতে ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল। 

“রাখালের সাকারের ঘর--নিরাকারের কথ শুনলে উঠে যাবে। 

"তার জগ্ঞ চণ্তীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক'রে 
-_বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিত 
--একটু ভোগের বাকী ছিল। 

প্বুদ্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গা মমুর ময়ূরী নৃত্য কর 
--এখন মঘুর মমুরী--বড়ই মুস্কিলে ফেলেছে | 

*সেথানে বলরামের সঙ্গে আছে। আহা! বলরামের কি ম্বভাব | আ; 
অন্ত ওদেশে ( উড়িধ্যায় কোঠারে ) যায় না। ভাই মাসোহার! বন্ধ ক'রে? 
আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এলে থাকো, মিছামিছি কেন অত টা 
ঘরচ কর।/--ত1 সে শুনে নাই-_-আমাকে দেখবে বলে। 


দক্ষিণেশ্বরে মহেন্ত্র, মাষ্টার, রাধিকাগোসম্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২১৩ 


*কি স্বভাব !--রাতদিন কেবল ঠাকুর লয়ে )--মালীরা ফুলের মালাই 
থছে! টাকা বীচবে ঝলে, বুন্বাবনে চার মাঁস থাকৃবে। ছু'শ টাক। 
সোহায়া পায়। 

[পূর্বকথা- নরেন্দ্রের জন্য ক্রন্দন__নরেক্জের প্রথম দর্শন ১৮৮১ ] 

“ছোকরাদ্দের ভালবাসি কেন 1-_-ওদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন এখনও 
কনাই। আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি! 

“নরেন যখন প্রথম এলো।- ময়লা! একথান! চাদর গায়ে,__কিস্ত চোক 
' দেখে বোধ হলো ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশী গান জানতো ন|। 
' একট। গান গাইলে,__ 

“মন চল নিজ নিকেতনে” আর যাবে কি হে দিন আমার বিফলে 
নয়ে।? 

যখন আস্তো,_এক ঘর লোক--তবু ওর দিকৃ পানে চেয়েই কথা 
ততাম। ও বোল্‌তো, “এদের সঙ্গে কথা কন,__-তবে কইতাম। 

প্যদু মল্লিকের বাগানে কীদতুম,_-ওকে দেখবার জন্ত পাগল হঃয়েছিলাম। 
নে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না !--ভোলানাথ বল্লে, “একট! কায়েতের 
লের জন্ত মশায় তাঁপনার এরূপ কর! উচিত নয়। মোটা বামুন একদিন 
ত জোড় করে বললে, 'ম'শায় ওর সামান্ত পড়াশুনো॥ ওর জন্ত আপনি এত 
ধীর কেন হন ? 

'ভিবনাথ নরেজ্জের জুড়ী-_ছ্বজনে যেন স্ত্রী পুরুষ ! তাই ভবনাথকে নরেন্তরের 
[ছে বাধা কর্‌তে বললুম। ওরা! দু'জনেই অরূপের ঘর। 


সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম, লোক শিক্ষার্থ ত্যাগ--ঘোষপাড়ার সাধনের কথা ] 


“আমি ছোকরাদের মেয়েদের কাছে বেশী থাকৃতে বা আনাগোনা ক'রতে 
রণ ক'রে দিই। 

“ছরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্য ভাৰ 
রে। হরিপদ ছেলেমানুয, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে এ 
কম করে। শুন্লাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে 


২১৪ উগ্রীরামকষ্ণকথামত--৪র্থ তাঁগ [ ১৮৮৪, ১৯শে সেগ্টো 


করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব-_-ও সব ভাল না 
পরী বাৎলল্য তাৰ থেকেই আবার তাচ্ছিল্য ভাব হয়। 

"ওদের বর্তমানের সাধন-মাহুষ নিয়ে সাধন। মাছুষকে মনে কা 
শরীক । ওরা বলে 'রাগকৃষঃ+। গুরু জিজ্ঞাসা করে, “রাগরুষ্জ পেয়েছিস 
সে বলে হা" পেয়েছি ।, 

"পে দিন সে মাগী এসেছিল। তার চানুনির রকম দেখলাম, বড় ভ' 
নয়। তারি ভাবে বল্লাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো৷ কর--কিস্তু অন্ঠ 
ভাব এনো না।' 

“ছোকরাদের সাধনার অবস্থা । এখন কেবল ত্যাগ। মন্তযা 
স্্রীলোকের চিত্রপট পর্যস্ত দেখবে না। আমি ওদের বলি, মেয়েমাছুম 
হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না) দাড়িয়ে একটু কথা কবে। ৫ি 
হলেও এইরূপ করতে হয়-নিজের সাবধানের জন্+-আর লোকণিক্ষ 
ভন্ত | আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখে 
তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি । আমার দেখে আবার সব 
শিখ?ব। 


[ পুর্বকথা-_ফুলুই শ্তামবাজার দর্শন ১৮৮০-__অবতারের আকর্ষণ ] 


*আচ্ছ] এই যে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আসছে, এর মা 
কি? এর (অর্থাৎ আমার ) ভিতর অবশ্ট কিছু আছে, তা না হলে টান 
কেমন করে-কেন আকর্ষণ হয়? 

“ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে (কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে ) ছিল 
তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরালতক্ত। গায়ে ঢোক, 
আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ-সাত দিন 
রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য ।' পাচিলে লোক! গ 
লোক। 1 

“মটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাঁত ছিন লোকের ডি 
আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখ 


দক্ষিণেশ্বরে মহেস্ত্র, মাষ্টার, রাধিকাগোস্বামী গ্রস্ৃতি ভক্তসঙ্গে ২১৫ 


বাবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে । সব খোল করতাল নিয়ে গেছে !-- 
বার 'তাকুটা | তাকুটী! করছে। খাওয়া দাওয়া বেল! তিনটার সময় 
তো! 

ৃ “রব উঠে গেল--সাতবার মরে, সাতবার বাচেঃ এমন এক লোক এসেছে! 
পাছে আমার সরদি গরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতে] /- সেখানে 
আবার শিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাঁল।-_তাকুটা ! তাকুটা! হদে 
বলে, আর বল্লে, 'আমরা কি কখনও কীর্তন শুনি নাই ? 

“সেখানকার গৌসাইরা ঝগড়া কর্তে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা 
বুঝি তাদের পাওনা গপগ্ডা নিতে এসেছি । দেখলে, আমি একথান! কাপড় 
কি একগাছ] স্থতাও লই নাই। কে বলেছিল, 'বরহ্মজ্ঞানী”। তাই গৌলসাইরা 
বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মালা তিলক; নাই কেন?” 
তারাই একজন বল্লে, 'নারকেলের বেল্লো আপনা! আপনি খসে গেছে" 
'নারকেলের বেল্লো” ও কথাটা ধ্রখানেই শিখেছি । জ্ঞান হলে উপাধি আপনি 
খসে পড়ে যায়। 

“দর গা থেকে লোক এসে জমা হতো । তার! রাত্রে থাকতো! । যে 
বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে 
প্রশ্বাব কর্‌তে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, “এইখানেই (উঠানে ) 
করো? । 

*আকর্ষণ কাঁকে বলে, ধ্রখানেই (শ্তামবাজারে ) বুঝলাম। হরিলীলায় 
যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্বী লেগে যায় !” 


তীয় গরিছ 
ঠাকুর শ্রারামকষ্ ও শ্রীযুক্ত রাধিকাগোহ্বামী 


মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রসূতি তক্তগণ্ররে সহিত কথা কইতে কইতে বেল! গ্রা 
তিনটা বাজিয়াছে! শ্রীযুক্ত রাধিকা গোম্বামী আমিয়! প্রণাম করিলেন 
তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশ 
মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীরামকুষ্ণচ--'আপনার! কি অদ্বৈতবংশ ?, 

গোস্বামী--আজ্ঞা, ই]। 

ঠাকুর অধৈতবংশ শুনিয়া গোম্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম 
করিতেছেন। 

[ গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয়-__মহাপুরুষের বংশে জন্ম) ডি 
শ্রীরামকৃষ্$__অদ্বৈতগোস্বামী বংশ,__আকরের গুণ আছেই! 
«নেকো। আমের গাছে নেকো আমই হয় (ভক্তদের হান্ত )। খারাপ 

শাম হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বল? 

গোস্বামী (বিনীতভাবে )_ আজ্ঞা, আমি কি জানি। 

শ্ীরামকুষ্ণ-তুমি যাই বল,_অগ্ লোকে ছাড়বে কেন? 

*্রঙ্গণ, হাজার দোষ থাকুক-_-তবু ভরঘাজ গোত্র, শাগডিল্য গোজ ব'লে 
সকলের পুজনীয়। (মাষ্টারের প্রতি ) শঙ্খচিলের কথাটা বল ত!” 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়! ঠাকুর আবার কথ! কহিতেছেন-_ 

প্ররামককষ্--বংশে মহাপুরুষ যদি জঙ্গে থা টেনে নেবেন 
হাজার দোব থাকুক। যখন গন্ধবর্ব কৌরবদের বন্দী করুলে যুধিটি ুধিষ্টির গিয়ে 
তাদের যুক্ত কর্‌লেন। যে ছুর্য্যোধন এত শক্রতা করেছে, যার জে স্তে হুবিষিরের 
বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মু করুলেন ! 

প্তা ছাড়া তেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তয় উদ্দীপন 

॥ ঠৈতন্থদেৰ গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙগ হয়েছিলেন। 


দক্ষিণেশ্বরে মহেজ্ত্র, মাষ&টার) রাধিকাগোস্বামী প্রভৃতি, ভক্তসঙ্গে ২১৭ 


'শঙ্ঘচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন ? কংশ মারতে যাওয়াতে তগবতী 
শরচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেল। তা] এখনও শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম 
বে। 


[ পূর্ববকথা__চানকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পূজা__ 
ঠাকুরের রাজভক্তি [40521 ] 


'চানকের পল্টনের ভিতর ইংরাঁজকে আপলতে দেখে সেপাইরা সেলাম 
রুল। কোয়ার পিং আমাকে বুঝিয়ে দিলে, “ইংরাজের রাজ্য তাই, 
(রাজকে সেলাম করতে হয়+। 


[ গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা শক্ত ও বৈষ্ণব ] 


প্রীরামককষ্ণ--শাক্তের তন্ত্র মত। বৈষ্ণবের পুরাণ মত । বৈষ্ব য| সাধন 
রে তা প্রকাশে দোষ নাই ।৮তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব 
[ঝ| যায় না । 

(গোদ্বামীর প্রতি ) "আপনার বেশ--কত জপ করেন, কত হরিনাম 
রেন।” 

গোস্বামী (বিনীতভাবে )-_আকজ্ঞ!, আমরা আর কি করছি! আমি অতি 
ধম। 

প্রীরামকৃষ (সহান্তে )--দীনতা ; আচ্ছ। ও ত আছে। আর এক আছে, 
নামি হরি নাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ।” যে রাতদিন 'আমি পাপী” 
[মি প্র “মামি-অএমঃ'আমি অধ্য। কুভরচ-পে তাই হয়ে যায়) কি. 
বিশ্বাস-_ তাও নাম এত করেছে আবার বলে পাপ, পাপ: | 

গোস্বামী এই কথ! অবাক হুইয়! শুনিতেছেন। 

[ পূর্ব্বকথা-বৃন্দীবনে বৈষণবদের তেক গ্রহণ ১৮৬৮ খুঃ ] 

শ্রীরামকষ-_-আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম ;--পনর দিন 
খেছিলাম (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছুদিন কিছুদিন করতাম, তবে 
স্তিহতো। 


২১৮ ্রীরামকষ্জকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টে 


(সহান্তে) আমি সব রকম করেছি-_-লব পথই মানি । শান্তদের ও মামি, 
বৈষ্বদেরও মানি, আবার বেদাস্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতো 
লোক আপসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। 
আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞনীদেরও মানি। 

“একজনের একটি রংএর গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য্য গুণ যে, ৫ 
রংএ কাপড় ছোঁপাতে চাইত তার কাপড় সেই রংএই ছুপে যেত। 

“কিন্ত একজন চালাক লোক বলেছিল, “তুমি যে রংএ রঙ্গেছ, আমায় সে 
রংটী দিতে হবে| (ঠাকুরের ও সকলের হান্ত )। 

“কেন একঘেয়ে হব” ? অমৃক মতের লোক তা হলে আসবে না,। 
ভয় আমার নাই। কেউ আনম্বুক আর ন। আন্থক তাতে আমার বয়ে গেছে) 
_ লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই। অধর সেন ব্য 
কর্মের জন্ত মাকে বল্‌তে বলছিল--তা ওর সে কর্ম হলো না। ও তাতে 
যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে ! 


[ পূর্ববকথা-_-কেশব সেনের বাঁটাতে নিরাকারের ভাব__বিজয় গোস্বামীর 
সঙ্গে এড়েদর গঙ্গাধরের পাঠবাড়ী দর্শন--বিজয়ের চরিত্র ] 


“আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হলে] ওরা 
নিরাকার নিরাকার করে ”*_-তাই তাবে বন্ধুম, “মা এখানে আসিস নি, এর 
তোর রূপ টুপ মানে না” 

সাপ্রদায়িকতার বিরূদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ করিয় 
মাছেন। 

গ্রীরামরষ্ণ ( সহান্তে )--বিজয় এখন বেশ হয়েছে। 

“হরি ছরি বলতে বল্তে মাটীতে পড়ে যায় ! 

“চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সবনিয়ে থাকে। এখন গের 
পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাজ | 

“্গদাধরের পাঠবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিয়েছিলো _আমি বঙ্জীম, এখানে 
তিনি ধ্যান করতেন--সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্ ! 


দক্ষিণেষ্বরে মহেক্, মার, রাধিকাগোশ্বামী গ্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২১৯ 


*চৈতন্যদেবের পটের সম্মৃথে আবার সাষ্টাঙ্গ !” 

গোস্বামী-_রাধাক্ুষ্ণ মৃত্তির সম্মুখে ? 

প্রীরামকুষ্খ-_সাষ্টাঙ্গ ! আর আচারী খুব। 

গোত্বামী এখন সমাদ্ধে নিতে পারা যায়। 

প্ররামকৃষ্--সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না। 

গোম্বামী_ না, সমাজ তা ছলে কৃতার্থ হয়-_অমন লোককে পেলে। 

শ্ররামকুষ্--আমায় খুব মানে। 

“তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় 
ডাক সর্বদাই ব্যন্ত। 

“তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মলমাজে ) বড় গোল উঠেছে ।” 

গোস্বামী--আজ্ঞা) কেন ? 

শ্রীরামকৃষ্জ__তাকে বলছে, তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো !- তৃমি 
পৌত্বলিক |, 


"আর অতি উদার সরল। সরল না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় ন|।” 
[ মুধুয্যেদিগকে শিক্ষা-_গৃহস্থঃ “এগিয়ে পড়+--অভ্যালযোগ ] 


এইবার ঠাকুর মুখুযোদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহেন্্র ব্যবসা! 
করেন, কাহারও চাকরী করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 
এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরী করেন না। জ্যেষ্ঠের বয়স 
৩৫৩৬ হইবে । ত্বাহাদের বাড়ী কেদেটা গ্রামে । কলিকাতা! বাগবাজারেও 


ঠাদের বসতবাটী আছে। 
শ্রীরামকঞ্চ (সহান্তে )--একটু উদ্দীপন হচ্চে »লে চুপ ক'রে থেকো ন|। 


এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে--রূপার খনি, সোণার খনি | 
প্রিয় (সহান্তে)--আতন্তা, পায়ে বন্ধন-_এগুতে দেয় না। 
শ্রীরামকৃ্*--পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে 1--মন নিয়ে কথা। 

. প্মনেই বন্ধ মুক্ত। €ই বন্ধু--একজন বেগ্তালয়ে গেল, এক জন ভাগবত 

স্নছে। প্রথমটী ভাবছে, ধিক আমাকে--বন্ধু হরি কথা শুনছে আর আমি 


২২০ প্ত্রীরামক্কষ্ণকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টে 


কোথা! পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে-_ধিকু আমাকে, বন্ধু কেম, 
আমোদ আহলাম করছে, আর আমি শ্তালা কি বোকা! দ্যাখো প্রথমটি; 
বিষ্ুদূতে নিয়ে গেল-_বৈকুষ্ঠে। আর ছ্িতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল 1৮ 
শ্রিয়--যন যে আমার বশ নয়। 
শ্রীরামরুষ্--সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে ( 
দিকে নিয়ে বাবে, সেই দিকেই যাবে। 
, গমন ধোপাঘরের কাপড় 1 তারপর লালে ছোপাও লাল-_শীট 
চাপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। 
(গোস্বামীর প্রতি ) “আপনাদের কিছু কথা আছে ?” 
গাশ্বামী (অতি বিনীতভাবে ১)-_আজ্ঞে না,-দর্শন হলো । আর ক' 
সব শুন্ছি। 
শ্লিরামকষ্জ-_-ঠাকুরদের দর্শন করুন। 
*গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে )_একটু মহাপ্রভুর গুণাহুকীর্তন- 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোম্বামীকে গান শুনাইতেছেন-_ 


আমার অঙ্গ কেন গৌর হল | 

গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধার। বছে ছু+নয়নে ॥ 

(ভাব হবে বই কিরে 1) (ভাবনিধি প্রীগৌরাঙের ) 

(যার অন্তঃ কৃষ বছিঃ গৌর ) ( ভাবে হাসে কাদে নাচে গায়) 

( বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে ) ( সমুদ্র দেখে ্রাযমুনা ভাবে ) 
(গোরা আপনার পা আপনি ধরে) 


[ শ্রধুক্ত রাধিকা। গোস্বামীকে সর্ববধর্মমসমন্থয় উপদেশ ] 


গান সমাপ্ত হইল--ঠাকুর কথ! কহিতেছেন'! 

শ্ররামরুঞ্চ (গোস্বামীর প্রতি )--এ ত আপনাঙ্গের ( বৈষ্থবদের ) হলো 
বআর যদি কেউ শাজ, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বলবে! ! 

“তাই এখানে সব ভাবই আছে--এখানে সব রকম লোক আসবে বনে 
বৈষ্ণব, শক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং বর্গজানী। " 


দক্ষিণেশ্বরে মহন্ত, মাষ্টার, রাধিকাগোস্বামী গ্রতৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৯ 


“রই ইচ্ছায় নান! ধর্ম নান! মত হয়েছে। 
"তবে তিনি যার যা পেক্টে সয় তাঁকে সেইটী দিয়েছেন । ম1 সকলকে 
ছের পোলোয়! দেয় না। সকলের পেটে সয় না । তাই কাউকে মাছের 

'ঝ।ল করে দেন। 

গ্য্‌র য! প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটা নিয়ে থাকে। 

্বারোয়ারীতে নান! মূর্তি করে,আর নুহ মতের লোক যায়। 
ধাকৃষ, হর-পার্ববতী, সীতারাম, তিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন মুর্তি রয়েছে, আর 
প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে । যাঁর ন্ষ্ব তারা বেশী 
নাধাকঞ্চের কাছে দাড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তার। হরপার্বতীর কাছে। 
[রা রামভক্ত তার! সীতারাম মুত্তির কাছে। 

“তবে যাদের কোন ঠাকুরের দ্বিকে মন নাই তাদের আলাদ। কথ! । 
বস্তা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,--বারোয়ারীতে এমন মূর্তিও করে। ও সব 
লাক সেইথানে দীড়িয়ে হা ক'রে দেখে, আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, 
ঘারে ও সব কি দেখছিম্‌, এদিকে আয় | এদিকে আয় 1” 

সকলে হাপিতেছেন। গোস্বামী প্রণাম করিয়।“বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


চ্তূর্ঘ গরিচ্ 
ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ- কালীর আর্তি দর্শন ও 


সায়ে পায়ে ্থা--'কেন বিঢার হর্নাও, 


বেল! পাঁচট1। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্নায়। বাবুরাম, লাটু, মুখুষ্ো 
রাতৃদ্বয় মাষ্ট্রার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকঞ্জ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি) কেন এক ঘেয়েছব। ওরা 
বৈষব আর গৌড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যেকথা 
বলেছি, খুব লেগেছে। (সহান্তে ) হাতির মাথায় অন্কুশ মারতে হুয়। 
মাথায় নাকি, ওদের কোষ থাকে (সকলের ছান্ত )। 


২২২ শশ্ীরামকষ্ণকথামত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৯শে সে 


ঠাকুর এইবার ছোক্রাদের সঙ্গে ফষ্টি নাষ্টি করতে লাগলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি ১-আমি এদের (ছোকরাদের ) কে, 
নিরামিষ দিই ন|। মাঝে মাঝে আশ ধোয়! জল একটু একটু দিই। পু 
হলে আস্বে কেন। র 

মুখুষ্ের৷ বারাণ্ড। হইতে চলিয়৷ গেলেন। বাগানে একটু বেড়াইবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি আমি জপ &ঞ*্ করতাম্‌। সমাধি হয 
'যেতঃ কেমন এর তাব? 

মাষ্ঠীর ( গন্ভীরভাবে )-_-আজ্ঞ1 বেশ ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )-সাধু! সাধু !-কিস্ত ওর! (মুখুষ্যেরা ) কি মনে 
করবে। 

মাষ্টার-কেন কাণ্ডেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা । ঈশ্ব 
'দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়। 

ভ্রীরামকৃষ্ণ--আর--বাল্য পৌগণ্ড যুবা। পৌগণ্ড অবস্থায় ফ5কিমি করে 
হয়ত থেউড় মুখ দে বেরোয়। আর যুব অবস্থায় সিংহের হ্ায় লোক শিক্ষ 


দেয়। 
“তুমি না হয় ওদের (মুখুয্যেদের ) বুঝিয়ে দিও |” 


মাষ্টার- আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না? 

শ্রীরামকৃষ্চ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া! একজ 
'ভক্কে বলিতেছেন, “আজ অমাবন্া, যার ঘরে যেও!" 

সন্ধ্যার পর আরতির শব্ধ শুনা যাইতেছে । ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছে 
--্চল রে চল। কালীঘরে 1” ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন- 
মাষ্টারও সঙ্গে আছেন। হুরিশ বারাগ্ায় বপিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকু 
বলিতেছেন, “এর আবার বুঝি ভাব লাগলে ।” 

উঠান দিয়! চলিতে চলিতে গ্রীত্রীরাধাকাঝের আরতি একটু দেখিলেন 
তৎপরেই ম৷ কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাল্ুতে হা 
তুলিয়া জগন্মাতাকে ভাকিতেছেন-_”ওম|! ওম! বজ্মায়ী £১.মন্দিরে 
সম্থুখের চাতালে উপস্থিত হুইয়৷ মাকে ভূমিষ্ঠ হুইপ্লা প্রণার্ম করিতেছেন 


দক্ষিণেখরে বাবুরাম, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্য় প্রভৃতি ভক্তসজে ২২৩ 


র আরতি হুইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর লইয় 
[জন করিতে লাগিলেন। 

আরতি সমাপ্ত হইল। ধাহারা আরতি দেখিতেছিলেন এক কালে সকলে 
মিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্ট্রীরামকষ্ণও মন্দিরের বাহিরে আলিয়া 
গান করিলেন। মুখুয্যে প্রভৃতি তক্তেরাঁও প্রণাম করিলেন। 

আজ অমাবন্তা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হুইয়াছেন। গর্গর মাতোয়ারা ! 
বুরামের হাত ধরিয়া মাতালের গ্ভায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে 
ফবিলেন। 

ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্বায় ফরাস একটি আলো জ্ালিয়। দিয় 
য়াছে। ঠাকুর সেই বারাগায় আসিয়৷ একটু বসিলেন। মুখে ছুরি ও! 
রিও! হরি ও!” ও তন্ত্রোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র। 

কিয়তক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্বান্ত হইয়া 
দিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণমাত্রা । 

মুখুয্যে ভাতৃদ্ধয়, বাবুর1ম প্রভৃতি ভক্তের! মেজেতে বিয়া আছেন। 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ ভাবাবিই হইয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন--বলিতে- 
ইন_-“মাঃ আমি বলবে! তবে তুমি করবে__-এ কথাই নয়। 

“কথা কওয়া কি1-কেবল ইসারা বইত নয় !-কেউ বলছে, “আমি 
বো” ;--আবার কেউ বলছে, “যা | আমি শুনবে না”। 

“আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম “আমি খাবো” ত1 হলে কি যেমন খিদে 
তমনি খিচ থাকতো! না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু 
বা'কুল হ%লতৃমি শুনবে না”-তা। কখন হতে পারে। 

্ আছ তাই আছ--তবে বলি কেন- প্রার্থনা করি কেন? 

“ওণৃপ্যমন করাও তেমনি করি! 

ধ। সব গোল হয়ে গেল |--কেন বিচার করাও!” 

ঠাকুর ঈশ্বরের সহিত কথ! কথিতেছেন।--ভক্তেরা অবাক হহ্য়া 

শুনিতেছেন। 


২২৪ উপ্রারামকষ্ণচকথামুত-_-৪র্থ তাগ, [ ১৮৮৪, ১৯শে সেপে। 


[ সংস্কার ও তপন্তার গ্রয়োজন-_-ভক্তদ্দিগকে শিক্ষ1--সাধুসেব। ] 


এইবার তক্তদ্দের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

শ্ররামকষ্চ (ভক্তদের প্রতি )-তাঁকে লাভ করতে হলে সংস্ক 
দরকার। একটু কিছু করে থাকা চাই । তপন্তা। তা এ জন্মেই হোক অ 
পূর্ব জন্মেই ছোক। 

“দ্রৌপদীর যখন বন্ত্রহরণ করছিল, তার ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুনে ঠাব 
দেখ! দিলেন। আর বললেন-_তুমি যদি কারুকে কখনও বন্ত্র দান করে থা; 
ত মনে করে দেখ--তবে লজ্জ্! নিবারণ হবে।” ভ্রৌপদী বল্লেন, “হা, ম! 
পড়েছে । একজন থধ ন্নান কচ্ছিলেন, তাঁর কপনী তেসে গিছলে। ৷ ঘা 
নিজের কাপড়ের আধখান। ছিড়ে তাকে দিছলাম। ঠাকুর বল্লেন-_-“তবে অ 
তোমার ভয় নাই।, 

মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পূর্বব দিকে পাপোসে বসিয়া আছেন। 
শ্রীরামকষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )- তুমি ওট] বুঝেছ। 
মাষ্টার--আল্তা, সংস্কারের কথা । 

শ্রীরামরুষ্--একবাঁর বল দেখি? কি বল্লাম। 

মাষ্টার--জ্ৌপদী নাইতে গিছলেন ইত্যাদি ( হাজরার প্রবেশ )। 


গম গরিচ্ছ্দ 


হাজা মহাশয় 


হাজর] মহাশয় এখানে ছুই বখসর আছেন। তিনি ঠাকুরের জদ্মভূমি কামা; 
পুকুরের নিকটবতাঁ সিওড় গ্রামে প্রথম তাহাকে দর্শন করেন, ১৮৮০ থুঃ। এ 
গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয় পিসতৃত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুর, শ্রযু 
হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তখন হদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতে 


ছিলেন। 


দক্ষিণেশ্বর--বাধুরাম, হাজরা, মুখুয্যে জ্রাতৃদ্য় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৫ 


পিওড়ের নিকটবন্থা মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাহার 
ধর সম্পত্তি জমি প্রভৃতি এক রকম আছে। পরিবার সন্তান সম্ততি আছে। 
করকম চলিয়া যায়। কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা । 

যৌবন কাল হইতে তাহার বৈরাগ্যের ভাব-কোথায় সাধু, কোথায় ভক্ত, 
জিয়া বেড়ান। যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেখানে 
[কিতে চান ঠাকুর ত্বাহার ভক্তিতাব দেখিয়া, ও দেশের পরিচিত বলিয়া, 
খানে যত্ব করিয়া নিজের কাছে রাখেন। 

হাজরার জ্ঞানীর ভাব । ঠাকুরের তক্তিভাব ও ছোঁকরাদের জন্য ব্যাকুলতা 
ছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়। মনে করেন ॥ 
বার কখনও সামান্ত বলিয়। জ্ঞান করেন। 

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায় আসন করিয়াছেন। সেই- 
নে মালা লইয়া! অনেক জপ করেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তের! বেশী জপ 
রেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন। 

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী । আচার আচার করিয়! তাহার এক 
প্রকার শুচিবাই হুইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে। 

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈশৎ ভাবাবিষ্ঠ 
ইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন। 


[ ঈশ্বর প্রার্থনা কি শুনেন? ঈশ্বরের জন্ ক্রন্দন কর, শুনবেন ] 


শ্রীরামকৃ্চ (হাজরার প্রতি )-তুমি যা করছ তা ঠিক, _কিন্তু ঠিক ঠিক 
ছে না। | 
' “কারু নিন্দা কোরো! না-পৌকাটীরও না । তুমি নিজেই ত বলো, 
ামস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে--“যেন 
রু নিনা] না করি।* 

হাজর1--( ভক্তি ) প্রার্থনা! করলে তিনি শুনবেন ? 

শীরামকৃ*্--এক--শো বার !_ যদি ঠিক হয়--যদি আন্তরিক হয়। 
বয়ী লোক যেমন ছেলে কিন্ত্রীর জন্ত কাদে সেরূপ ঈশ্বরের ভন্ভ কই কাদে? 

১৫--৪র্থ নত 


২২৬ শ্রীষ্্ররামকুষ্চকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪) ১৯শে সেপ্টে 


[ পুর্বকথা স্ত্রীর অন্খে কামারপুকুরবাসীর থর থর কম্প ] 

*ও দেশে একজনের পরিবারের অন্থখ হয়েছিল ।-_সারবে না মনে ক 
লোঁকট। থর থর করে কাপতে লাগলো, অজ্ঞান হয় আর কি! 

“এনূপ ঈশ্ববের জগ্ঠ কে হচ্ছে 1” 

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধুলা লইতেছেন। 

শ্রারামকৃষ্ণ( সঙ্কুচিত হইয়] )--উগ্ুনো কি। 

হাঞ্জরা- ধার কাছে আমি রয়েছি তার পায়ের ধুলা লব না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তম্মিন তুষ্ট জ' 
তুষ্টম।_-ঠাকুর যখন ভ্রৌপদীর হাড়ির শাক খেয়ে বল্লেন আমি ( 
হয়েছি, তখন জগতস্তদ্ধ জীব তুষ্ট__হেউ ঢেউ হয়েছিল। কই মুশিরা থে 
কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল_-হেউ ঢেউ হয়েছিল? 

ঠ|কুর লোকশিক্ষার্থ কিহু কর্ম করতে হয়, এই কথ৷ বলিতেছেন। 

[ পুর্বকথা--বটতলায় সাধুর গুরুপাছকা ও শালগ্রাম পুজা ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )- জ্ঞানলাঙ্গের পরও লোকশিক্ষার € 
পুজাদি কর্ম রাখে। 

*আমি কালী ঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি, 
সকলে করে। তার পর অভ্যাস হয়ে গেলে যি না করে ত1 হলে মন ভুদ্‌ 
করবে। 

*বটতলায় সন্নযাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাছুকা রেখেছে তা' 
উপরে শালগ্রাম রেখেছে | ও পুজা করছে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “ 
এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পুজা কর! কেন ? সন্যাসী বল্লে,_সবই ক 
যাচ্ছে--এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলট] এ পায়ে দিলাম, আবার কথ, 
একট! ফুল ও পায়ে দিলাম।, 

“দেহ থাকতে কণ্ধতযাগ করবার যো নাই--পাক থাকতে তুড় তু 
হবেই |* 

ন হি দেহভূতা। শকাং ত্য, কণ্ান্তশেষতঃ | 
যস্ত কল্মফলত্য।গী স ত্যাগীত্যতিধী়তে ॥ [গীতা-”১৮ অঃ 


দক্ষিণেশ্বর-_মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৭ 
[116 02155 509£5--শান্ত্র, গুরুমুখ, সাধনা ; ০০৪1-- প্রত্যক্ষ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁজরাকে )-_-এক জান থাকিলেই অনেক জ্ঞানও আছে। 
শুধু শান্তর পড়ে কি হবে? 

“শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে- চিনিটুকু লওয়! বড় কঠিন। তাই 
শান্জের মর্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি 
দরকার ? 

“চিঠিতে খবর এসেছে,_-পাচ সের সন্দেশ পাঠাইবা,_আর এক খান! 
বেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা |» এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল! তখন ব্যস্ত 
হয়ে চার দিকে খোজে । অনেক খোজবার পর চিঠিখানি পেলে, পড়ে দেখে, 
_লিখছে- পাচসের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইব৷ । 
তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার ? এখন সন্দেশ আর 
কাপড়ের যোগাড় করলেই হলো । 

( মুখুষ্য। বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )--*সব সন্ধান জেনে 
তার পর ডুব দাও। পুকুরের অমুক যায়গার ঘটিট। পড়ে গেছে, যায়গাটি ঠিক 
করে দেখে শিল্পে সেইখানে ডুব দিতে হয়। 

“শাস্ত্রের মন্দ গুরুমুখে গুনে নিয়ে, তারপর সাধনা! করতে হয়। এই সাধন 
ঠিক ঠিক হলে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। 

“ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক লাধন হয়| বসে বসে শাস্ত্রের থা নিয়ে 
কেবল বিচার করলে কি হবে? শালার! পথে যাবারই কথা-__-এ নিয়ে 
মর'ছে।-মর শালারা। ভুব দেয় লা! 

“যদি বল ডুব দিলেও হাঙ্গর কুমীরের তয় আছে-_কাম ক্রোধাদির ভয় 
আছে।- হলুদ মেখে ডুব দাও-_তারা কাছে আগতে পারবে না। বিবেক 
বৈরাগ্য হলুদ।” 


ষষ্ট গরি্ট্ে 


পূর্বাকথা- শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ 
মতের সানা 


[ পঞ্চবটী, বেলতল] ও চাদনীর সাধন__তোতার কাছে সন্গ্যাসগ্রহণ-_-১৮৬৬] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। 
প্রথম, পুরাণ মতের--তারপর তন্ত্র মতেরঃ আবার বেদ মতের। প্রথমে 
পঞ্চবটাতে সাধন! করতাম। তুললী কানন হলো-_তাঁর মধ্যে বসে ধ্যান 
করতাম। কখনও ব্যাকুল হঙ্সে, “মা! মা! বলে ডাকতাম--বা রাম! 
রাম! করতাম। 

“যখন 'রাম রাম' কর্তাম তখন হুচুমানের ভাবে হয়তে। একট! ল্যাজ পরে 
বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। পে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের 
কাপড় পরে আনন্দ হতো-_পৃজারই আনন! । 

প্তস্ত্রমতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ--সজনের খাড়া__ 
এক যনে হতে]! 

«সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছি্--সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে--তা৷ সাপে খেলে 
কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই--গ উচ্ছি্ই আছার। 

“কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াভাম, আর নিজেও 
খেতাম জর্র্বং বিষুঃময়ং জগ ।__মাটাতে অল জমবে তাই আচমন। আমি 
সে মাটীতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম। 

"অবিদ্ভাকে নাশ ন| করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম-হয়ে 
অবিদ্তাকে খেয়ে ফেলতাম । 

পবেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম । তথন চাদনীতে পড়ে থাকতাম 
-ন্বহৃকে বলতাম,_'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, ঠাদনীতে ভাত থাবো। 

সাধন কালে নানা দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গীতা সঙ্ন্ধে উপদেশ ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )--হত্য! দিয়ে পড়েছিলাম ! মাকে বল্লাম। 


দক্ষিণেশ্বর__মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৯ 


আমি মৃখ্ু-তুমি আমায় জানিয়ে দাও-_বেদ পুরাণ তন্ত্রে_নান! শাস্ত্রে, 
কিআছে। 

“মা বঙ্লেন, বেদাস্তের সার-ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । যে সচ্চিদানন্ন ব্রন্গের 
কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ--আবার তাকেই 
পুবাণে বলে, সচ্চিদানন্নঃ কৃষ্ণঃ | 

“গীতা দশবার বল্লে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী! 

“তীকে যখন লাত হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্রর_-কত নীচে গড়ে থাকে। 
(হাজরাকে ) তখন গু উচ্চারণ করিবার যো নাই--এটি কেন হয়? সমাধি 
থেকে অনেক নেমে না এলে ৩ উচ্চারণ করিতে পারি না। 

“প্রত্যক্ষ দর্শনের পর য|! যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল । 
বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। 

“আর শাস্ত্রে যেন্ূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো 

“কখন দেখতাম জগত্ময় আগুনে স্ফুলিঙ্গ ! 

“কখন চারিদিকে যেন পারার হ্দ,ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। আবার কখনও 
রূপা গলার মত দেখতাম । 

“কখন দেখতাম রংমশ!লের আলে! যেন জলছে ! 

“তা হলেই হলো শাস্ত্রের সঙ্গে এ্ক্য হচ্ছে। 

[ ্রারামরুঞ্ধের অবস্থা-_নিত্যলীলাযোগ ] 

"আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুব্বিংশতি তত্ব) হয়েছেন ! ছাদে 
উঠে আবার সি'ড়িতে নামা । অন্থলোম বিলোম। 

উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে! একট! অবস্থা যায় তো আর একটা 
আসে! যেন ঢে”কির পাট। এক দিক নীচু হয় ত আর এক দিক উচু হয়। 

“যথন অস্তঘুখ--সমাধিস্ব--তখনও দেখছি তিনি ! আবার যখন বাহিরের 
্গতে মন এলো, তখনও দেখছি তিনি। 

“যখন আরসির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি? আবার যখন উল্টে। পি 
দেখছি তখনও তিনি ! 

মুখুষ্যেত্রাতৃহবয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তের! অবাক্‌ হইয়। শুনিতেছেন । 


মগ্ম গৰিচ্ছ্ 


পূর্বকথা_ শন্ত মলিকের অনাশক্তি-- 
মহাপুক্ুষের আশ্রয় 


শ্রীরামকুষ্চ ( মুখুয্যে প্রভৃতিকে )--কাণ্ডেনের ঠিক সাধকের অবস্থা । 

পরশ্্্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। শত 
(মল্লিক) বলত, “হাছু, পৌটলা বেঁধে বসে আছি! আমি বলতাম, কি 
লক্ষণে কথা কও !-- 

তখন শত্তু বলে, 'না,__বলো, এ সব ফেলে যেন তার কাছে যাই !” 

“তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তার আত্বীয়। তিনি তাদের টেনে 
নেবেন। ছুর্যোধনের। গন্ধর্ধের কাছে বন্দী হলে ঘুধিষ্িরই উদ্ধার করলেন। 
ৰল্লেনঃ আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক ।” 


[ ঠাকুরবাড়ীর ব্রাঙ্গণ ও পরিচারকগণ মধ্যে তক্তিদান ] 


প্রায় নয়ট। রাঝ্রি হইল। মুখুয্যে ত্র।তৃদ্বয় কলিকাত। ফিরিবার জঙ্ঘ প্রদ্থত 
হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে 
বিষুণঘরে উচ্চ সংকীর্তুন হইতেছে শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে 
একজন তন্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হুরীশ জুটিয়াছে। ঠাকুর 
বলিলেন,--ও তাই ! 

ঠাকুর বিষুণঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আলিলেন। * তিনি 
শ্রপ্্রীরাধাকাস্তকে ভূমিষ্ঠ হুইয়! প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর ব্রাঙ্মণেরা--যার! ভোগ রীধে, নৈথিষ্ত 
করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে এবং পরিচারকেরা, অনেকে একক্র 
মিলিত হইয়া নাম সংকীর্তন করিতেছে । ঠাকুর একটু ফড়াইয়! তাহাদের 
উৎসাহ বর্ধন করিলেন ! 

উঠানের মধ্য দিয় ফিরিয়া আঙিবার সময় ভক্তদের বলিতে ছেন__ 


দক্ষিণেশ্বর--ভক্তগণসঙ্গে সাধনগ্রসঙ্গে ২৩১ 


গ্যাখো, এর! সব কেউ বেশ্তার বাড়ী যায়, বাসন মাজে ।” 

ঘরে আসিয়! ঠাকুর নিজ আসনে আবার বলিয়াছেন । ধাহারা সংকীর্তন 
₹বিতেছিলেন, তাহার]! আঙিয়। ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর তাহাদিগকে বলিতেছেন--“টাকখর জগ্ভ যেমন ঘাম বার করো 
তেগি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়। 

“আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন 
টাড়ন সব পড়েছে-মেখি পধ্যস্ত। (সকলের হাশ্ত)--আমি আর কি 
দিয়ে সম্বরা করবে।। 

“তোমর। মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো 1” 

মুখুষ্যে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটার পাশে মুখুষ্দের গাড়ী 
নালিয়] দাড়াইল। গাড়ীতে বাতি জাল] হুইয়াছে। 


[ ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্নেহ ] 


ঠাকুর সেই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব কোণে উত্তরান্ত হইয়া 
াডাইয়া আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটা আলে| আনিয়াছেন-_. 
উক্তদের তুলিয়। দিবেন। 

আজ অমাবন্যা-অন্ধকা'র রাব্রি।-ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গঙ্গা, সম্মুথে 
নহবৎ, পুল্পোগ্ভান ও কু'ছী ; ঠাকুরের ডাঁন দিকে সদর ফটকে যাহবার রাস্ত।। 

তক্তের! তাহার চরণে অবলুন্ঠিত হইয়া একে একে গাঁড়ীতে উঠ্িতেছেন। 
ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন-_*ঈশানকে একবার বোলো না-ওর 
কর্মের জন্য ।৮ 

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া,--পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়-_ঠাবুর বলিতেছেন 
গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে? 

ঠাকুর দীড়াইয়া আছেন। সেই ভক্তবৎসল মুণ্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তের 
কলিকাতা যাত্রা! করিলেন। 


একবিংশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল 
মুখুষ্যে গ্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গৰিচ্ছ্ 


ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ-_'বিদ্বেষভাব 
(10951051015) ত্যাগ কপ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া! আছেন। 

আজ বৃহস্পতিবার, রা অক্টোবিরঃ :৮৮৪ থুষ্টাব (১৭ই আশ্বিন ১২৯১) 
আশ্বিন শুরা দ্বাদশী-ত্রয়োদশী |  শ্রীত্ীবিজয়া দশমীর ছুই দিন পরে। 
গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমণ করিরাছিলেন। 
সেখানে নারাণ, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। 
ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীর্থনানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। €েয় ভাগ)। 

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হুরীশ থাকেন। বাবুরামও 
মাঝে মাঝে আসিয়! থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্্রীভবতারিণীর সে! 
করেন। হাজর। মহাশয়ও আছেন। 

আজ শ্রীঘুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুখুয্যে। তাহার আত্বীয় হরি। 
শিবপুরের একটি ব্রাঙ্গ (দাড়ি আছে )) বড় বাজার ১২ নং মল্লিক ট্রাটের 
মাড়োয়ারী ভক্কেরা-উপস্থিত আছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটী 
ছোকরা? পি'তির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রস্থতি ভক্তের! আসিলেন। মণিলারঃ 
পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রস্তুতির প্রতি )-আর নমক্কার মানসেই ভাল । 
পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার । আর মানসে নমস্কার করলে কেট 
কুষ্টিত হবে না। 


দক্ষিণেশ্বর--মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৩৩ 


"আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলেষ্ মিথ্যা, এ ভাল নয়। 

“আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন-_মানুষ, প্রতিমা) শালগ্রাম 
$লের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না! 

"অনেকে মনে করে আমাদের.মত ঠিক; আর সব ভূল, আমর] জিতেছি 
র সব হেরেছে। কিন্ত যে এগিয়ে এসেছে সে হয়ত, একটুর জন্ত আটকে 
ল! পেছনে যে পড়ে ছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায় 
নেকে এগিয়ে এসে, পোয়া খুটি) আর পড়ল না। 

“হার জিত তার হাতে। তাঁর কাধ্য কিছু বোঝ যায় না। দেখ না 
বব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়,তবু ঠাণ্ডা শক্তি !_এ দিকে পানি ফল 
লেথাকে--গরম গুণ। 7 77 

“মাছষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল ( গোড়া ), সেটা উপরে চলে 
প।” 


[ প্রীরামকুষ্জ, চার আশ্রম ও যোগতব্ব-ব্রাঙ্মমাজ ও 'মনোযোগ' ] 


মণিলাল--আমাদের এখন কর্তব্য? 

শ্ররামকষ্$--কোন রকম করে তার সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা । ছুই পথ 
ছে, কর্মযোগ আর মনোযোগ । 

প্যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ করের ছ্বারা। ব্রহ্গচর্ঘ্য, গার্হস্থ্য, 
নিপ্রস্থ, সন্গ্যাস। সন্ন্যাসীরা * কাম্য কর্মের ত্যাগ করবে কিন্তু নিত্যকর্্ম 
মনাশৃন্ত হয়ে করবে। দগুধারণ, ভিক্ষা কর! ) তীর্থ যাত্রা, পুজা, জপ এ 
বকর্থের সবার তার সঙ্গে যোগ হয়। 

“আর যে কর্মই কর,ুফলাকাঙ্খ! ত্যাগ করে কামনাণৃস্ত হ'য়ে কর্‌তে 
ারলে তার সঙ্গে মোগ হয়া: 


* কামানাং কর্ণণাং স্তাসং-সন্্াসং কবয়ো বিঃ । সর্ব্ববর্মফলত্যাগং প্রীহত্ত্যাগং 
টিক্ষণাঃ॥ ত্যাজাং দৌধবদ্দিত্যেকে কর্ণ প্রাহ্মনীধিণঃ। যজ্ঞদ[নতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্ামিতি 
পিরে। [গীতা-১৮ অঃ ২, ৩ গ্লোক 


২৩৪ প্রশ্রীরামকষ্জকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা অক্টোব 


“আর এক পথ মনোযোগ । এরূপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন নাই 
অন্তরে যোগ। যেমন জড়তরত শুকদেব। আরও কত আছে-_এ 
নামজাদ1। এদের শরীরে চুল দাঁড়ী, যেমন তেমনই থাকে । 

প“্পরমহংল অবস্থায় কর্ধ উঠেযায়। প্মরণ মনন থাকে । সর্বদাই মণে 
যোগ। যদি কর্ম করে সে লোক শিক্ষার জন্ত। 

কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, ভক্তি হে 
সব জানতে পারা যায়। 

“তক্তিতে কুস্ভক আপনি হয়-_একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হঃয়ে যা 
আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বৃদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজেটে 
পায় না। 


[ পূর্বকথা-_সাধনাবস্থায় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা-_-ভক্তিযোগ ] 


“তক্কিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মা”র কাছে কেদে কেঁদে বলেছিলাঃ 
“মা, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে- 
আমায় জানিয়ে দাও--আমায় দেখিয়ে দাও! মা আমায় সব দেখি; 
দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তার কাছে কাদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বে 
বেদান্ত, পুরাণ, তম্্ব_-এ সব শান্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানি] 
দিয়েছেন।” 

মণিলাল--হঠযোগ ? 

শ্রীরামক*-_হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধোধি 
কর্ছে-_কেবল দেহের যত্র। ওদের উদ্দেশ্য আমু বৃদ্ধিকরা। দেহ নি] 
রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়। ] 


[ মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ চুর্মের কথ! ] 





“তোমাদের কর্তব্য কি 1 তোমরা ্ 
তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বলতে পার নহি 
"গোন্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বু তামাদের ঠাকুর নে? 






টিন ত্যাগ করবে 


দক্ষিণেশ্বর--মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৩৫ 


ছ, তোমরা সংসার ত্যাগ কি করবে ?-- তোমরা সংসারকে মায়া বলে 
য়েদিতে পার না। 

'ংসারীদের যা কর্তব্য ঠৈতগ্ভদেব বলেছিলেন, _-জীবে দয়া, বৈষঃব- 
1 নাম-সংকীর্তুন ] 

“কেশব সেন ঝলেছিল,-+'উনি এখন 'ছুইই কর+ ঝল্ছেন। এক দিন 
[করে কামড়াবেন। তা! নয়--কামড়াৰ কেন?” 

মণি মল্লিক--তাই কাঁমড়ান। 

শ্ররামকৃষ্খ ( সহান্তে )- কেন? তুমি ত তাই আছ--তোমার ত্যাগ 
ার কি দরকার? 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 


ঢার্যের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার 
অধ্িকার--সন্যাসীর কঠিন নিয়ম 
ব্রাঙ্গ মণিলালকে শিক্ষ। 


মরু যাদের দ্বারা তিনি লোক শিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ 
দরকার। যিনি আচার্য্য, তার কামিমী-কাঞ্চন ত্যাগী হওয়া দরকার । 
না হ'লে উপদেশ গ্রাহথ হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হবে না। 
রে ত্যাগও চাইঃতবে লোকশিক্ষা হয়। তা, না হ'লে লোকে মনে করে, 
যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে বল্ছেন ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে 
বভোগ করেন 

"একজন কবিরা উষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর একদিন এসো 
যা দাওয়ার কর্থাঁঘলে দিব। সেদিন তার ঘরে অনেকগুলি গুড়ের 
রি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দুরে। সে আর একদিন এসে 
|করৃলে। কবিরাজ বললে, "খাওয়া দাওয়া সাবধানে কর্বি, গুড় খাওয়া 


২৩৬ শ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামত-__৪র্থ ভাগ [ ১৯৮৮৪, ২রা অটে 


ভাল নয়।” রোগী চলে গেলে একজন বেদ্যকে বল্‌লে, “ওকে অত কট 
আনা কেন? সেই দিন বললেই ত হ'ত!» বৈভ্ভ হেসে বল্লে, “ওর: 
আছে। সে দিনঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি. 
রোগীর বিশ্বাস হ'ত না। সে মনে করৃত ওর ঘরে যেকালে এত 
লাগরি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছুখান। তা হ'লে গুড় জিনিষট] এত খ 
নয়। আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে। 
“আদি সমাজের আচা্ধ্যকে দেখলাম । শুন্লাম নাকি দ্বিতীয় না? 
পক্ষের বিয়ে করেছে ।- বড় বড় ছেলে! 
*এই সব আচাধ্য | এরা যদি বলে “ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যাঃ কে? 
বুবে !-এদের শিষ্য যা হবে, বুঝতেই পার্ছ। 
“হেগো গুরু তার পের্দো শিষ্য ! সন্গ্যাসীও যদি মনে ত্যাগ, 
ছিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে-_তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় লা। ৫ 
বল্বে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়। 


[ শ্রীরামক্কষ্ণের কাঞ্চনত্যাগ--কবিরাজের পাচ টাক! প্রত্যর্পণ ] 


*সি'তির মহেন্দ্র (কবিরাজ ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা: 
গিছলো--আ।ম জানতে পারি নাই। 

"রামলাল বলে পর, আমি জিজ্ঞাস! কর্লাম, কাকে দিয়েছে ? ঠে 
এখানকার জগ্ভ। আমি প্রথমট! ভাবলুম ছুধের দেনা আছে না হয় ৫ 
শোধ দেওয়! যাবে। ও মা! থানিক রাঝ্রে ধড়মড় করে উঠে পে 
বুকে যেন বিক্সি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার গ্ি 
কর্লুম--“তোর খুড়ীকে কি দিয়েছ? সে বল্লে না” । তথন তাকে ব 
“তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয় ! রামলাল তারপর দিন টাকা ফিরিয়ে দি 

পসক্ন্যাসীর পক্ষে টাক! লওয়া বা লোভে আসক্ত হুওয়! কিরূপ, ভা! 
দ ্রাঙ্ণের বিধবা অনেক কাল, হুবিধ্য খেয়ে, ব্রঙ্গচর্ধ্য করে, বাদী উগ 
করেছিল ! (সকলে স্তম্ভিত )। 

*ও দেশে ভোগী তেলীর অনেক শিশ্ু সামন্ত হলো! । শুঙ্জকে লব্বাই€ 


দরক্ষিণেশ্বর--তজ্জসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথ! প্রসঙ্গে ২৩৭ 


দেখে) জমীদার একট! ছুট লোক লাগিয়ে দিলে । সেতার ধর্ম ন্ট করে 
_সাধন ভজন সব মাটী হয়ে গেলো । পতিত সন্ন্যাসী সেইবরূপ। 


[ সাধুসঙ্গের পর শ্রদ্ধা_কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ক গোশ্বামী ] 


তোমরা সংসারে আছ তোমাদের সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ ) দরকার । 
আগে সাধুস্ঙগ, তারপর শ্রদ্ধা। সাধুর! যদি তার নাঁম গুণাম্কীর্ভন না 
তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধ!, বিশ্বাস, ভক্তি হবে ? তিন 
[আমীর জানলে তবে ত লোকে মানবে ? 
মাষ্টারের প্রতি ) "জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই। ন্তাংট! বল্‌তো, 
কদিন মাজ লে কি হবে- ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পড়বে ! 
তোমার বাড়ীটায়় একবার যেতে হবে। তোমার আড্ডাট1 জানা থাকৃলে 
'ন গেলে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখ। হবে। ঈশানের কাছে একবার 
| 
ণিলালের প্রতি ) ”কেশব সেনের মা! এসেছিল। তাদের বাড়ীর 
রর হরিনাম করলে । সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে 
'লা। দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী 
1) যাঁলাটা নিয়ে জপ করে । বেশ ভক্তি দেখলাম |” 
[িলাল-_-কেশব বাবুর পিতামহ রামকমল সেন তক্ত ছিলেন। তুলসী- 
নর মধ্যে বসে নাম কর্তেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত 
বছিলেন। 
খরামকৃষ্-_বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন তক্ত হয় না। গ্যাখো না, 
মর অবস্থা । 
বিজয়ের বাঁপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় 
মাঝে “হরি! হরি 1 বলে উঠে পড়ে। 
'আজকাল বিজয় যা সব ( ঈশ্বরীয় রূপ ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক! 
পাকার নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে--যেমন বহুরূপীর রং--লাল, নীল 
ও হচ্ছেআবার কোন রংই নাই। কখন সগুণ কখন নিগুণ। 


২৩৮ শ্রীত্রীরা মক্কষ্চকথামত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪১ ২রা আঁ 


[“ব্জিয় সরল -_-সরল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়” ] 

“বিভ্রয় বেশ সরল --খুৰ উদার সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় 

"বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছ.লো। তা যেন আপনার 
- সব্ধাই যেন আপনার । 

“বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হুয় ন।” 

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-- 

“অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাটি! 

“মাটি পাট করা না হলে হাডী তৈয়ার হয়না । ভিতরে বালি 
থাকলে হ্বাড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটা পাট করে। 

“আরশিতে মর়ল1 পড়ে থাকলে মুখ দেখ! যায় না। চিত্তস্তদ্ধি না। 
স্বন্বরূপ দর্শন হয় না। 

*গ্ভ(থে! না, যেখানে অবতার, সেইখানেই সরপ | নন্দঘোষ, দশরথ, বু 
--এরা সব সরল । 

“বেদাস্তে বলে, শুদ্ধবুদ্ধি ন| হ'লে ইশ্বরকে জান্তে ইচ্ছা হয় না। 
জন্স বা অনেক তপন্থা। না থাকঙ্গে উনার সরল হয় না।” 


তৃতীয় গরিচ্ছ্দ 
গ্রারামকঞ্জের বালকের অনশ্থা 


ঠাকুরের পা একটু ফুলে! ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের স্ভায় ছি 
'আছেন। 

পিতির মহেন্দ্র কবিরাজ আনিয়। প্রণাম করিলেন। 

শ্রীরামকষ্জ (প্রিয় মুখুষ্যে প্রস্থৃতি ভক্তদের প্রতি )--কাল নারা 
বল্লাম, তোর প। টিপে দেখ দেখি, ডোৰ হয় কি না। সে টিপে দেখলে-। 
হল )--তখন বাচনুম -(মুখুষ্যের প্রতি) তুমি একবার তোমার পা! টিপে 
তো) ভোব হয়েছে? 


দক্ষিণেশ্বর --মণি মঙ্লিক, মহেক্ কবিরাজ প্রস্তুতি ভক্তলঙ্গে ২৩৯ 


মুখুযয- আজ্ঞা, হা । 

ট্ররামকষ্ণ--আঃ! বাঁচলুম । 

মণি মল্লিক--কেন? আপনি শ্রোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোর! 

নখাওয়া। 

শ্রীরামকৃষঃ-_না গো। তোমাদের রক্তের জোর আছে,-তোমাদের 

ল!দ। কথা ! 

“আমায় বালকের অবস্থয় রেখেছে ! 

। প্ঘাম বনে একদিন কি কামড়ালে । আমি শুনেছিলাম, সাপে যদি 
ঘাধার কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্ডে হাত দিয়ে রইলাম। 
একজন এসে বল্লে-ও কি কচ্ছেন 1-সাপ যদি সেইখানট1 আবার কামড়ায়, 
তাহলে হয়। অগ্ভ জায়গায় কামড়ালে হয় না। 

“শরতের হিম তাল, শুনেছিলাম-_-কলকাত থেকে গাড়ী করে আসবার 
ময় মাথ] বের করে হিম লাগাতে লাগ.লাম। (সকলের হান্ত )। 

(পিতির মহেন্দ্র প্রতি) “তোমাদের মিতির সেই পণ্ডিতটা বেশ। 
বদাস্তবাগীশ। আমায় মানে। যখন বল্লাম, তুমি অনেক পড়েছ, কিন্ত “আমি 
ঘুঝ পণ্ডিত' এ অভিমান ত্যাগ করো, তখন তার খুব আহ্লাদ । 

“তার সঙ্গে বেদাস্তের কথা হলো। 


| মাষ্টারকে শিক্ষ1--শুদ্ধ-আম্ম।, অবিদ্যা, ব্রহ্গমায়া বেদাস্তের বিচার ] 


(যাষ্টারের প্রতি )--পযনি শুদ্ধ-আত্মা, তিনি নিলিপ্ত। তাতে মায়। বা 
মবিষ্ভা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে--সন্্ব রজঃ তমঃ। যিনি 
ধ্-আত্বা তাতে এই তিন গুণ রয়েছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত । আগুনে যদি 
শীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখ! দেখা যায়? রাঙা বড়ি ফেলে দাও, লাল 
শখ! দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রং নাই। 

"জলে নীল রং ফেলে দাও) নীল জল হবে। আবার ফটকিরি ফেলে 
দিলে সেই জলেরই রং । 

"মাংসের ভার লয়ে যাচ্ছে চণ্ডাল-_সে শঙ্বরকে ছ্বয়েছিল | শঙ্কর যেই 


২৪৪ শ্রীপ্নীরামকষ্খকথাম্বত--পর্ব ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা অক্টো 


বলেছেন আমায় চুলি! চণ্ডাল বল্লে ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁই নাই- 
তুমিও আমায় ছোও নাই! শুদ্ধ-আত্মা!_-নিলিপ্ত। 

“জড় ভরতও এঁ সকল কথা রাজা রহুগণকে বলেছিল। 

পশুদ্ধ-আত্বা নিলিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে ল' 
মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের ভ্বারা দেখা যায় না। 

“যিনি শুদ্ধ-আত্বা তিনিই মহাকারণ-_কারণের কারণ। স্কুল, সুঙ্ষ্) কার। 
মহা-কারণ। পঞ্চভূত স্থল । মন বুদ্ধি অহঙ্কার, পুক্ম। প্ররূতি বা আগ্াাশ! 
সকলের কার্ণ। ব্রঙ্গ বা শুদ্ধ আত্ম! কারণের কারণ। 

“এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের জ্বরূপ। 

“জ্ঞান কাকে বলে? এই স্ব ম্বরূপকে জান! আর তাতে মন রাখ! | এ 
শুদ্ধ-আত্বাকে জানা । 

[কর্ম কত দিন ?] 

প্কর্দম কত দিন_-যত দিন দেহ*অভিমান থাকে, অর্থাৎ দেছই আমি এ 
বুদ্ধি থাকে গীতায় এ বথা আছে।* 

“দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান। 

(শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি ) “আপনি কি ব্রাঙ্গ ?” 

্রাঙ্গ তক্ত-_আজ্ঞা, হা। 

. শ্রীরামকষ্। (সহান্তে)-_আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝ 
পারি। আপনি একটু ডুব দিবেন। উপরে ভাললে রত্ব পাওয়া যায় না 
আমি সাকার নিরাকার সব মানি। 


[ মাড়োয়ারী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ--জীবাত্মা-_চিত্ত ] 


বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠা; 
তাহাদের শুখ্যাতি করিতেছেন। 


* ন হি দেহড়তা শক্যং তজং কর্মাগ্যশেষতঃ। 
যন্ত কর্দৃফলতা।গী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ 


দক্ষিণেশ্বর--মণি মঙ্লিক, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৪৯ 


শ্রীরামকষ্ ( তক্তদের প্রতি )--আহা ! এর] যে ভক্ত । সকলে ঠাকুরের 
ছু যাওয়া--স্তব করা--প্রসাদ পাওয়া ! এবার যাকে পুরোহিত রেখেছেন» 
টীভাগবতের পপ্ডিত। 

মাড়োয়ারী ভক্ত--“আমি তোমার দাস" যে বলে, দে আমিটা কে! 
শ্রীরামকৃষ্ণ--লিঙ্গশরীর বা জীবাত্বা। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটা 
য়ে লিঙ্গ শরীর। 

মাড়োয়ারী তক্ত--আীবাত্মাটি কে? 


শ্রীরামক্কঞ্চ__শরষ্টপাশ-জড়িত আত্ম! ৷ আর চিন্ত কাকে বলে? যে ওছো ! 
'রউঠে। 


[মাড়োয়ারী--মৃত্যুর পর কি হয় ? গীতার মতঃ ] 


মাড়োয়ারী ভক্ত--মহারাজ, মরলে কি হয়? 

শ্ররামকষ্ণ-_-গ্ীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত 
জ| হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জঙ্ঠ সাধন 
বাচাই। রাতদ্দিন তার চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিস্তা আসবে। 

মাড়োক্ারী তক্ত-_-আচ্ছা, মহারাজ বিষয়ে বৈরাগ্য হয় লা কেন? 

শ্ররামকক্চ--এরই নাম মায়া । মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎ সৎ বোধ 
| সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য,-পরব্রহ্ধ। অলৎ--সংসার অনিত্য। 

মড়োয়ারী ভক্ত- শান্তর পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন? 

শ্ররামকৃষ্*- পড়লে কি. হবে ? সাধনা-তপন্তা চাই ! তাকে ডাকো । 
দ্ধি সিদ্ধিঃ বল্লে কি হবে, কিছু খেতে হয়। | 


“এই সংসার কাটা গাছের মত। হাত দিলে রক বেরোয়। যদি কাটা 
ই এনে বসে বসে বল, & গাছ পুড়ে গেল, “তা কি অমনি পুড়ে যাবে? 
নামি আহরণ কর। যেই আগুন লার্গিয়ে দাওঃ তবে ত পুড়বে ! 
“সাধনের অবস্থায় একটু খাটতে হয়, তার পর সোজা পথ। ব্যাক 
য়ে অঙুকুল বাযুহে নৌকা ছেড়ে দাও। টু 
১৬--৪র্ 


৯৪২ | ্রীপ্রীরামকঞ্ণকথামৃত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৪১ ২র অক্টোব। 


[ আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তার পর জ্ঞানলাভ- ঈশ্বরলাভ ] 


“যতক্ষণ মায়ার ঘুরর ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততঙ্ষ 
জ্ঞান-হুর্ধ্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দীাড়ালে, (কামিনী 
কাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানস্য্য অবিগ্তা নাশ করে। ঘরের তিতা, 
শানলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রো? 
কাচে পড়ে ১-_-তখন কাগজ পুড়ে যায়। 

“আবার মেঘ থাকলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না । মেঘট1 সরে গে; 
বে হয়। 

“কামিনীকাঞ্চন ঘর থেকে একটু সরে দীড়ালে-__-সরে ফ্রাড়িয়ে এক 
সাধনা তপন্তা করলে--তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়--অবিষ্তা অহঙ্কার দে 
গুড়ে যায়--ল্ঞান লাভ হয়! 

“আবার কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।” 


চূর্ধ গরিচ্ছ্ 


পূর্বকথা- লক্ষীনালায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার 
কথায় শ্রারামকষ্ণের অচৈতন্য হওয়|--সনাশীর 
কঠিন নিয়ম 


প্রীরামরঞ্চ--(মাড়োক়ারীর প্রতি )-_ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কাধ 
কাঞ্চনের সংজব লেশমাজ্ও থাকবে না । টাকা নিজের হাতে তো লবেন 
--আবার কাছেও রাখতে দেবে ন।। | 
“্জঙ্ষ্ীনারায়ণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আস্তে]। বিছা 
ময়ূল! দেখে বল্লেঃ আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার হুদ তে 
সেবা চলবে । 
"যাই ও কথা বল্পে, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম | 


দক্ষিণেশ্বর-_-মাড়োয়ারী, দক্ষিণেশ্বরের ছোকর! প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৪৩ 


চতগ্ত হবার পর তাকে বল্লাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা 
খানে আর এস না'। আমার টাকা ছোবার জে। নাই, কাছেও 
র জো নাই। 

সে ভারি স্দ্মুবৃদ্ধি,_বল্লে, তা হলে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহা 
। অবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।, 

আমি বল্লাম, আমার, বাপু, এতদূর হয় নাই! ( সকলের হান্ত )। 
লগ্মীনারায়ণ তখন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে, আমি বল্লাম, “তা হলে 
নর বলতে হবে “একে দে, ওকে দে; নাদিলে রাগ হবে! টাক কাছে 
ইখারাপ ! সে সব হবে না!” 

আরসীর কাছে জিনিস থাকলে প্রতিবিষ্ব হবে না?” 


[ শ্রারামকৃষ্চ ও মুক্তিতন্্র-“কলিতে বেদমত নয়, পুরাণমত+ ] 
াড়োয়ারী ভক্ত-__মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করলে তবে মুক্তি হবে? 
খরামকৃষ্চ-_জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকে।-_ভাগাড়েই মৃত্যু হোক্‌, 
গঙ্গাতীরেই মুত্যু হোক্‌ জ্ঞানীর মুক্তি হবে। 

(তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর ।” 

মাড়োয়ারী তক্ত-_মহারাঁজ, কাশীতে মুক্তি হয় কেন? 
শ্ররামকৃষ-_-কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হুন।--হ/য়ে বলেন, 
নার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ__তক্জের জন্য এই রূপ ধারণ করি ) 
ই গ্াখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই !, এই বলে সে রূপ অন্তধর্শন হয়। 
“পুরাণমতে চগ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম 
লই হয়। যাগ, যজ্ঞ, তগ্র, মন্ত্র-_এসব দরকার নাই। 

"বেদমত আলাদ1। ব্রাঙ্গণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র 


রণ ন! হলে পুজ! গ্রহণ হয় লা। যাগ, যজ্জ, মন্ত্রঃ তত্ত্র--সব বিধি অহ্সারে 
তে হবে। 


[ 'কর্ঘ্মযোগ বড় কঠিন__কলিতে তক্তিযোগ? ] 
“কলিকালে বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কই? 


২3৪ শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২র] অক্টো 


«ভাই কলিতে নারদীয় ভক্তি । 

শকম্মযোগ বড় কঠিন। নিষফাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ ঘ 
তাতে আবার অন্নগত প্রাণ--সব কর্ম বিধি অচ্ভুসারে করবার সময় না। 
দশমুল পাঁচন খেতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। তাই ফি 
মিকৃশ্চার। 

“নারদীয় তক্তি__তার নাম গুণ কীর্তন কর]। 

“কলিতে কর্থযোগ ঠিক নয়,_ভক্তিযোগই ঠিক। 

“সংসারে কর্ম যতদিন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অন্থরাগ চাই 
তার নাম গুণ কীর্তন করলে কর্ণক্ষয় হবে। 

“কর্ধ চিরকাল কর্‌ৃতে হয় না। তাতে যত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা! হে 
ততই কর্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্ধত্যাগ হয়। গৃহস্থের বৌর গে 
ছেলে হু'ঙ্নে শ্বাশুড়ী কর্ কমিয়ে দেয়। সন্তান হলে আর কর্খ কর্‌ 
হয় না।” 

[ সত্যন্বরূপ বর্গ! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুলত] হয় ] 
' দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকর] আসিয়া প্রণাম করিলেন 
তাহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেলা ৪ট! হবে। 
দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ছোকরা--মহাশয়, জ্ঞান কাছাকে ৰলে? 
গ্ীরামকৃষ্চ-_-ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ, এইটী জানার নাম জ্ঞান। 

“যিনি জগ তাঁর একটা লাম ব্রক্ম, আর একটা নাম কাল (মহাকার 
তাই বলে 'কালে কত গেল-_কত হলে! রে তাই!» 

“কালী যিনি কালের সহিত রমন করেন। আগ্াশক্তি। কাল 
কালী, _ব্রঙ্গ ও শক্তি_-অভেদ। 

“সেই সংশ্বর্বপ ব্রহ্ম নিত্য--তিন কালেই আছেন" _আদি-অস্ত রহিৎ 
তাকে মুখে বর্ণনা কর! যায় না। হুদ বল! যায়)তিনি চৈতভন্বর 
আনলম্বরূপ। 

“জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য জগৎ তেস্বীদ্বয়প। বাঁভীকরই সত 
বাজীকরের তেক্কী অনিত্য। 


দক্ষিণেশ্বর--মাড়োয়ারী, দক্ষিণেশ্বরের ছোকরা প্রভৃতি ভজসঙ্গে ২৪৫ 


ছোকরা-_জগৎ যদি মায়া--ভেঙ্কী__এ মায়! যায় ন| কেন? 
শ্ররামকৃষ্ণ-_সংস্কার-দোষে মায়! যাঁয় ন!। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে 
কে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়। 
পসংঙ্কারের কত ক্ষমতা শোন । একজন রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার 
(জন্সেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, তখন সমবয়সীদের 
ছে, ও সব খেল! থাক ! আনি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে 
হস করে কাপড় কাচ.। 
[সংস্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হীরাননা-_ 
পূর্বকথা-_গোবিনা, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের 
আগমন--১৮৬৩-৬৪ ] 

শ্ররামকষ্চ--এখানে অনেক ছোকরা আসে,--কিন্ত কেউ কেউ ঈশ্বরের 
'ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে। 

“সে সব ছোকরা বিবাহের কথায় আর্য আট করে ! বিবাছের কথা মনেই 
রনা! নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে ক'রব না। 

“অনেক দিন হলে ( কুড়ি বছরের অধিক ) বরাহনগর থেকে ছটা ছোকরা 
[ত। একজনের নাম গোবিন্দ পাল আর একজনের নাম গোপাল সেন। 
দর ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল 
ত। গোপালের ভাবসযাধি হতো! বিষয়ী দেখলে কুষ্ঠিত হতো, যেমন 
র বিড়াল দেখে কুন্তিত হয়। যখন ঠাকুরদের (850: ) ছেলের! এ 
নে বেড়াতে এসেছিল, তখন কুীর ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের 
1 কথা কইতে হয়। 

"গোপালের পঞ্চবটীতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত 
| বলে, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না-- 
শশার এখন অনেক দেরী_আমি যাই।” আমিও তাবাবস্থায় বল্লাম-- 
বার আসবে? সে বল্পে, 'আচ্ছা আবার আসবে” 

শকিছুদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা করুলে। আমি জিজ্ঞাসা কব্লাম, 
পাল কই? সে বল্পে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে ) চলে গেছে। 


২৪৬ উ্ীরা মক্কষ্চকখামুত-_ ৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা অন 


গ্অগ্চ ছোকরার কি করে বেড়াচ্ছে ।--কিসে টাকা হয়--বাড়ী--গ 
--পোষাক, তারপর বিবাহ-__-এই জগ্ঠ ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় । বিবাহ ক 
-আগে কেমন মেয়ে খোজ চ্যায়। আবার ছ্ুন্দর কি না, নিজে দে' 
যায়! 

“একজন আমায় বড় নিন্দে করে । কেবল বলে, ছোঁকরাদের ভাল 
যাদের সংস্কার আছে-_ শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের ভঙ্ ব]াকুল'-_টাকা, শরীরের 
এ সবের দ্রিকে মন নাই--তাদেরই আমি ভালবাসি। 

শ্যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে তক্তি থাকে, ত1 হলে সংসারে আ 
হবে না। হীরানন বিয়ে করেছে! তা হোক, সে বেশী আসক্ত হবে না 

হীরানন্দ সিদ্ধুদেশবাসী, বি, এ, পাস, ব্রাঙ্গ ভক্ত |% 

মণিলাল, শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্ত; মাড়োয়ারী ভক্তের ও ছোকর।র! ৫ 
করিয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


গম গরিছ্ছ 


কর্শত্যাগ কখন ? ভক্তের নিকাট 
ঠাকুরের অঙ্গীকাদ্ন 


সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাম অ 
জালিয়া দিয়! গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জালা হুইল ও ধুনা ( 
হইল । 

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়। মার নাম করিতেছেন ও মার 
করিতেছেন। ঘরে মাষ্টার, শ্রীধুক্ত প্রিয় মুখুয্যে, তাহার আত্মীয় হরি মেট 
বসিয়। আছেন । 


+. স্থিতীয় ভাগ, সপুবিংশতি ধরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


দক্ষিণেশ্বর-_সুখুষ্যে, কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৪৭ 


কিপ্ৎক্ষণ ধ্যান চিন্তার পরে ঠাকুর আবার তক্তদের সহিত কথ। 
কছিতেছেন ১ এখনও ঠাকুরবাড়ীর আরতির দেরী আছে। 


[ বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-__-গুকার ও সমাধি-__-“তত্ত্রমসি/_-ও তৎ সৎ] 


 শ্রীরামকুষ্জচ (মাষ্টারের প্রতি )-যে নিশিদিন তার চিন্তা করছে, তার 
সবার কি দরকার ! 


ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পৃজা সন্ধ্য| সে কি চায়। 
সন্ধ্যা তাঁর সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
দয়া, ব্রত, দান আদি আর কিছু না মনে লয়। 
মদনেরই যাগ যজ্ত বরহ্মময়ীর রাঙা পায়। 
"্ান্ধ্যা! গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী গুকারে লয় হয়। 
"একবার গু বল্লে যখন লমাধি হয় তখন পাক1। 


পযীকেশে একজন সাধু সকাল বেলায় উঠে ভারি একট! ঝরণা, তার কাছে 
গিয়ে দীড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝর্ণা গ্ভাখে আর ঈশ্বরকে বলে-_-€বাঃ বেশ 
করেছ ! বাঁঃ বেশ করেছ ! কি আশ্চর্য্য !? তার অন্য জপ তপ নাই। আবার 
রাত্রি হলে কুটারে ফিরে যায়। 

“তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথ! ভাববারই বা কি দরকার ? 
নিজ্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাকে বল্লেই হয়,_হে ঈশ্বর তুমি 
যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও! 

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। 

“অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে “তত্তুম্সি' (সেই তুমি )। 
শার বাহিরেও তিনি । মাঁয়াতে দেখাচ্ছে, নামা! রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই 
বুয়েছেন। 

“তাই সব নাম ক্বুপ বর্ণন] করবার আগে, বলতে হয় ও তু সগু। 

প্রর্শন করলে এক রকম, শান্তর পড়ে আর এক রকম। শান্ত্রেআতাস 
মাত্র পাওয়। যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। 
ভার চেয়ে নির্ঘনে তাকে ডাক ভাল। 


২৪৮ উত্রীরামক্কষকথামৃত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা অঙোবর 


“গ্লীতা সমস্ত না পড়লেও .হয়। দশবার গীতা গীতা বল্পে ঘা হয় তাই 
গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী। হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের 
আরাধন৷ কর-_এই গীতার সার কথা।* 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের ৬ভবতারিণীর আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ ] 


ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মা কালীর আরতি দেখিতে দেখিতে তাবা বিষ্ট হইয়াছেন! 
আর ঠাকুর প্রতিমা! সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া! প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। 

অতি সন্তর্পণে ভক্তসজে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন 
এখনও ভাবাবিষ্ট। তাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন। 

মুখুয্যের আত্মীয় হরির বয়ঃক্রম আঠার কুড়ি হইবে। তাহার বিবাঃ 
হইয়াছে। আপাততঃ মুখুষ্যেদের বাড়ীতেই থাকেন-_কর্ম্ম কাজ করিবেন 
ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি। 


[ শ্রীরামক্ক্ণ ও মষ্তগ্রহণ--তক্তের নিকট প্রীরামকষ্ণের অঙ্গীকার ] 


শীরামক্ক্। ( ভাবাবেশে, হরির প্রতি )তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাম 
করে মন্ত্র নিও। (শ্রীধুক্ত প্রিয়কে ) একে ( হরিকে ) বলেও দিতে পারলাঃ 
না; মন্ত্রত দিইনা। 

“ভুমি যা ধ্যান জপ করো তাই কোরো ।” 

প্রিয়--যে আজ্ঞা। 

শ্রীরামকৃষ$--আর আমি এই অবস্থায় বলছি--কথায় বিশ্বাস কোরো 
গ্যাখো১ এখানে ঢং ফং নাই। 

“আমি ভাবে বলেছি, 'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আস 
তার! যেন নিদ্ধ হয়।! 

সিতির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল 
চাজর প্রভৃতির সঙ্গে কথ! কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইছে 
তীহাকে ডাকিতেছেন--'মহিদ্দর? ! “মহিন্গর 1! 

মাষ্টার তাড়াতাড়ি গিয় কবিরাঞ্জকে ডাকিয়। আনিলেন। 

শ্ররামরু্ণ ( কবিরাজের প্রতি )-_বোপে| না-_একটু শোনে। 


দক্ষিণেশ্বর-_মুখুষ্যে, কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৪৯ 


কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের অমুতো।- 
[কথা শ্রবপ করিতে লাগিলেন। 


[ নান| ছাদে সেবা--বলরামের ভাব--গৌরাজের তিন অবস্থা! ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-_ তাকে নান ছাদে সেবা! করা যায়। 

“প্রেমিক ভক্ত তাকে নানারূপে সম্ভোগ করে। কথনও মনে করে “ভুমি 
॥, আমি অলি'। কথনও “তুমি সচ্চিদানন্দ সাগর, আমি মীন !, 

“প্রেমিক তক্ত আবার ভাবে 'আমি তোমার নৃত্যকী 1” আর তার সম্মুখে 
ত্য গীত করে। কখনও সথীভাব বা দাসী ভাব। কখনও তার উপর 
খসল্য ভাব--যেমন যশোদার। কখনও বা পতিভাব--মধুর তাব--যেমন 
াপাদের। 

“বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন, আমি 
ফের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকমে তার সেবা করতেন ।” 

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন ? 
[বার ঠৈতগ্চদেবের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া! ইঙ্গিত করিয়া বুঝি নিজের 
স্থা বুঝাইতেছেন। 


শ্ররামকষ্ণচ-_চৈতন্তদেবের তিনটা অবস্থা ছিল। অন্তর্ঘশায় সমাধিস্থ-_- 
হশূগ্। অর্ধবাহ দশায় আবিষ্ট হুইয়] নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা 
ইতে পারতেন না। বাহ্দশায় সংকীর্তন। 

(ভক্তদের প্রতি )--”তোমরা এই সব কথা শুনছে--ধারণার চেষ্টা 
রবে। বিষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, বিষয় চিন্তা 
কেবারে ন্ুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেইগুলি বার করে। 
য়রা মটর খেলে; মনে হ'লে! যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার 
ঠতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড় গিড় করে। 


[ সন্ধ্যাকালীন উপাসনা শ্ররামকুঞ্চ ও মুসলমান ধর্-_জপ ও ধ্যান ] 


“সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাকে ডাকবে। 


২৫০ শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_ওর্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৪ঠা অক্টো 


“অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে সব এই দেখা যাচ্ছিল | কে এম, 
করলে! মোসলমানেরা গ্াখো৷ সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নাঁমাজটি পডবে॥ 

মুখুযো--আজ্ঞা, জপ কর ভাল? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ই1) জগ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জনে গোপনে তর নাঃ 
করতে করতে তার কৃপা হয়। তার পর দর্শন ! 

“যেমন জলের ভিতর ডুবাঁনো বাহাছুরী কাঠ আছে--তীরেতে শিকঃ 
দিয়ে বাধা ;১--সেই শিকলের এক এক পাপ. ধরে ধরে গেলে শেষে বাহার 
কাঠকে স্পর্শ করা যায়। 

"পুজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভা। 
বড়। ভাবের চেয়ে মহাভব প্রেম বড়। ঠৈতন্তদেবের প্রেম হয়েছিল 
প্রেম হ'লে ঈশ্বরকে বাধবার দড়ি পাওয়া গেল। 

হাজর! আসিয়! বসিয়াছেন। 


[ রাগ ভক্তি, মালাজপ1 ও ঠাকুর শ্রারামকুষ্-_নারা'ণ 7 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরাকে )১--তার উপর ভালবাসা যদি আসে তার নাঃ 
রাগ ভক্তি। বৈধীভক্তি আসতে ও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। রাগ ভর্তি 
স্বয়ভু লিঙ্গের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না) শ্বয়স্ভু লিঙ্গের 
কাশী পর্য্যস্ত। রাগ ভক্তি) অবতার আর তার সাল্োপাঙ্গের হয়। 

ভাজরা--আহ1! 

শীরামকৃষ্*-_তুমি যখন জপ একদিন কচ্ছিলে-_বাঁহো থেকে এসে_জঃ 
মা একি চীনবুদ্ধি, এখানে এসে মাল! নিয়ে জপ কচ্ছে !--যে এখানে আবে 
তার একেবারে চৈতন্য হুবে। তার মাল! জপা অতো! করতে হবে না। 
তুমি কলকাতায় যাও না__দেখবে হাজার হাজার মালা অপ করছে-_খান্ধি 
পর্য্যন্ত ! 

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন--“নারা*ণকে গাড়ী করে এনো। এ 
(মুখযোকেও ) বলে রাখলুম-_নারা+ণের কথা । সে এলে কিছু খাওয়াবে! 
ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে। 


ষষ্ঠ গরিচ্ছ্দ 


ঠাক্ষুর শ্রানামন্ষষ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের 
বাটাতে ব্রাঙ্গা ভক্ত সঙ্গ কান্তনানদ্ে 


আজ শনিবার কোজাগর পুর্নিমা। প্রধুক্ত কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ্রাতা 
নবীন সেনের কলুটোলার বাটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর, 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্ব ; (১৯শে আশ্বিন, ১২৯১ সাল )। 
গত বৃহস্পতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়। অনেক করিয়া 
যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। 
বাহিরের উপরের ঘরে গিয়! ঠাকুর বপিলেন। নন্দলাল প্রভৃতি কেশবের 
জাতুম্পুত্রগণ, কেশবের মাতা ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ ঠাকুরকে খুব যকত 
করিতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীর্তন হইল। কলুটোলার সেনেদের অনেক 
মেয়েরাও আমিয়াছেন। 
ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, কিশোরী, আরও ছু একটি ভক্ত । মাষ্টারও 
আসিয়াছেন। তিনি নীচে বসিয়! ঠাকুরের মধুর সংকীর্তন শুনিতেছেন। 
ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের বলিতেছেন, সংসার অনিত্য ; আর সর্বদা মৃত্যু 
"মরণ করা উচিত। ঠাকুর গান গাইতেছেন__ 
ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। 
ভূল ন! দক্ষিণে কালী বন্ধ হয়ে মায়াজালে। 
দিন ছুই তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই যানে। 
সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে ॥ 
যার জগ্ঠ মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে। 
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া! অমঙ্গল হবে বলে ॥ 
ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের বলিতেছেন-_ ডুব দরাও-_উপরে ভাসলে কি হবে? 
“দিন কতক নির্জনে, সব ছেড়ে, ষোল আনা ষন দিয়ে, তাকে ভাকো। 
ঠাকুর গান গাইতেছেন__- 


২৫২ শ্শ্ররামকৃষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [.১৮৮৪, ৪ঠ1 অক্টোবর 


ডুব্‌ ডুব, ডুব, বূুপলাগরে আমার মন। 
তলাতল পাতাল খু'ঁজলে পাৰি বরে প্রেম রত্বধন ॥ 


ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের ; “তুমি র্বস্থ আমার । এই গানটী গাইতে 
বলিতেছেন-- 


তুমি সর্ধন্থ আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার | 
নাছি তোম। বিনে, কেহ ব্রিভূবনে, আপনার বলিবার । 


ঠাকুর নিজে গাহিতেছেন)-- 


যশোদ! নাচাঁতো। গো মা বলে নীলমণি। 
সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী ॥ 
€ একবার নাচ গো শ্তাম। )( অসি ফেলে বাশী লয়ে) 
(মুণ্ডমাল। ফেলে বনমালা লয়ে ) (তোর শিব বলরাম হোক ) 
€ তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো! শাম! ) ধেরপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি) 
(একবার বাজা গে। মা) তোর মোহন বেণু) 
(যে বেধু রৰে গোপীর মন ভুলাতিস্‌) 
(যে বেণু রবে ধেছু ফিরাতিস্‌) € যে বেণুরবে যমুনা উজান বয় )। 
গগনে বেল। বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো, 
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী; 
এলায়ে চাচর কেশ রাণী বেধে দিত বেণী। 
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, 
আবার তাখৈয়! তাখৈয়া, তাতা থৈয়! থৈয়, বাজত নূপুর ধবনি 
শুনতে পেয়ে আসত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা )। 
এই গান শুনিয়া কেশব এ ছ্থুরের একটি গান বাধাইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গ 
তক্তেরা খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন-- 
কৃত ভালবাস গে মা মানব সম্তানে, 
মনে হলে প্রেমধারা বহে ছ নয়নে। 
তাহার! আবার মার নাম করিতেছেন-- 


কলুটোলা নবীন সেনের বাড়ী-ব্রাঙ্ম ত্তসঙ্গে ২৫৩ 


(১)--অন্তরে জাগিছ গে! ম! অন্তর যামিনী, 
কোলে করে আছ মোরে দিবস যাঁমিনী। 
(২)-_ কেন রে মন ভাধিস এত, দীন হীন কাঙ্গালের মত, 
আমার মা ব্রহ্মাপণ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমস্করী। 
ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রাগৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্ম ভক্তদের 
ত নাচিতেছেন-_ 
(১)--মধুর হরিনাম রসে রে, জীব যদি সুখে থাকবি । 
(২) _ক্ৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 
তঙ্কারে পাষণ্ড দলন এ ব্রহ্গাণ্ড তলিয়ে যায় ॥ 
(৩)- ব্রজে যাই কাঙ্গালবেশে কৌপিন দাও হে ভারতী । 
(৪)--গৌর নিতাই তোমর! দুতাই, পরম দয়াল হে প্রভৃ। 
(€)-_-হরি বলে আমার গৌর নাচে। 
(৬)__কে হরিবোল বলিয়ে যায় । যারে মাধাই জেনে আয়। 
(আমার গৌর যায় কি নিতাই যায় রে) (যাদের সোণার নূপুর রাগ! পায়) 
(যাদের নেড়া মাথ! ছেঁড়া কাথা। রে ) (যেন দেখি পাগলের প্রায়) 
ব্াহ্মভক্তের] আবার গাহিতেছেন--( শ্রীকথামুত, ১ম ভাগ )। 
কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। 
হয়ে পূর্ণকাম বলবে! হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ॥ 
ঠাকুর উচ্চ সন্কীর্তন করিয়া! গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন-_. 
(১)--যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা, তার! ছুভাই এসেছে রে! 
(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচেঃ তার! ) (যার আপনি কেঁদে জগৎ কাদায়) 
(২)-_নদে টলমল টলমল করে, এঁ গৌর প্রেমের ছিল্লোলে রে! 
ঠাকুর মার নাম করিতেছেন-_ 
(১-_-গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কোরো ন1। 
্রাঙ্গ ভক্তের! তাহাদের ছুইটী গান গাহিতেছে-_ 
(১১- আমায় দে মা পাগল করে। 
(২)-চিদাকাশে হুল পূর্ণ প্রেম চক্রোদয় ছে। 


দবাবিংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকঞ্ঠ, মনোমোহন 
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছ্ 
হাজরা মহাশয়__অইহতুকী ভক্তি 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে মধ্যাহুসেবার পর নিজের ঘ 
বলিয়া! আছেন। কাছে মেজেতে মাষ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরা; 
রামলাল, মুখুয্যেদের হরি প্রন্ৃতি,_কেছ বপিয়! কেহ দীড়াইয় আছেন 
শ্রীযুক্ত কেশবের নাতাঠাকুরাণীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাহাদের কলুটোলা 
বাড়ীতে গিয়। ঠাকুর খুব কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকষ্চ (হাজরার প্রতি আমি কাল কেশবসেনের এ বাটা 
€ নবীন সেনের বাঁটাতে ) বেশ খেলুম-_বেশ ভক্তি করে দিলে। 


[হাজরা মহাশয় ও তত্বজ্ঞান__হাজর] ও তর্কবুদ্ধি ] 


হাজর! মহাশয় অনেক দিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। “আমি জ্ঞানী 
এই বলিয়া তাহার একটু অভিমান আছে। লোকজনের কাছে ঠাকুরের একা 
নিন্দা করাও হয়। এদিকে বারান্দাতে নিজের আসনে বসিয়া একমন হইয 
মাল! জপও করেন। চৈতন্যদেবকে “হালের অবতার বলয়! সামাগ্ভ জা; 
করেন। বলেন, “ঈশ্বর যে শুদ্ধ ভক্তি দেন, তা নয়; তাহার প্রশ্বধে্যের অতা, 
নাই,_তিনি এ্রশ্বরধ্যও দেন। তাকে লাভ করলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি শ্তিং 
হয়। বাড়ীর দরুণ কিছু দেনা আছে--প্রায় হাজার টাকা। পে গুলির 
তিনি তাবিত আছেন। 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বাবুরাম, মাষ্টার, প্রভৃতি তন্তসঙ্গে ২৫৫ 


বড় কালী অফিসে কর্শ করেন। সামাগ্ভ বেতন। ঘরে পরিবার ছেলে 
নআছে। পরমহৎসদেবের উপর খুব ভক্তি ; মাঝে মাঝে অফিন কামাই 
রয়াও তাহাকে দর্শন করিতে আসেন । 

বড় কালী (হাজরার প্রতি )-তুমি যে কষ্টি পাথর হয়ে, কে ভাল 
না কে মন্দ সোণাঃ পরখ করে করে বেড়াও--পরের নিন্দা অত করে! 
কন? 

হাজরা-_য। বল্‌তে হয়, গুর কাছেই বলছি। 

প্ররামকৃষ্ণ--ত। বটে । 

হাজর'-_তন্বজ্ঞান মানে কি-_-ন! চব্বিশ তন্ব আছে, এইটী জানা । 

একজন তক্ত--চব্বিশ তত্বকিকি? 

হাজর1-_পঞ্চ হুত, ছয় বিপু, পাচটা জ্ঞানেন্দিয়_-পাচটা কর্শেক্রিয়। এই 
ব। 

মাষ্টার (ঠাকুরকে, সহান্তে )-ইনি বলছেন, ছয় রিপু চব্বিশ তব্বের 
ভতরে | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে )--এ গ্যাথে না। তন্বজ্ঞানের মানে কি করছে 
বার গ্ভাখে।। তন্্জ্ঞান মানে আত্মজ্জান! তৎ মানে পরমাত্বা, 
(মানে জীবাত্বা। জীবাত্ম আর পরমাত্ব। এক জ্ঞান হলে তত্বভ্ঞান হয়। 

হাজর! কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়া বসিলেন । 

শ্ররামকৃঞ্চ (মাষ্টার প্রতৃতিকে )--ও কেবল তর্ক করে। এই একবার 
বশ বুঝে গেল আবার খানিক পরে যেমন তেমনি । 

“বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি স্থতো ছেড়ে দিই। তা না হলে স্থতো 
হিঞে ফেলবে, আর যে ধরেছে, সে স্তন্ধ জলে পড়বে । আমি তাই আর কিছু 
বলি না। 


[ হাজরা ও মুক্তি ও ষড়েস্বর্ধয--মলিন ও অহৈতুকী ভক্তি] 


শ্রীরাম, ( মাষ্টারকে )-_হাজর! বলে, 'ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি 
ইয়না। আমি বল্লাম, সেকি! ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের 


২৫৬ শ্রীরামরষ্ণকথাম্বত-_৪র্থ তাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টো 


মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘণ্ট! বাজতো-_এরা সব শৃক্রু। এদের ভরি 
দ্বারাই মুক্তি হয়েছে ! হাজরা হলে, তবু! 

“ঞ্বকে ল্যায়। প্রহ্লাদকে যত লয়, বকে তত লয় না। নটো বে 
“ঞ্চবের ছেলেবেলা থেকে অতে। অচ্ুরাগ'_-তখন আবার চুপ করে। 

“আমি বলি, কামনাশৃঙ্গ ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি--এর বাড়া আর বি 
নাই। ও কথা সেকাটিয়ে দেয় | যারা কিছু চাইবে, তারা এলে, বড়মাসথ 
ব্যাজার হয়-_বিরক্ত হয়ে বলে, “এ আসছেন'। এলে পর এক রকম স্ব 
করে বলে “বন্থন” !--যেন কত বিরক্ত। যার! কিছু চায়, তাদের এক গাড়ীতে 
নিয়ে যায় না। 

পহাজর1 বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয়। তার কি প্রশ্বর্ধ্যের অভাব 
যে দিতে কষ্ট হবে ? 

“হাজরা আরও বলে-_-আকাশের জল যখন পড়ে তখন গল! আর সব ব়্ 
বড় নদী, বড় বড় পুকুর, যে সব বেড়ে যায়; আবার ডোবাটোবা গুলোও 
পরিপূর্ণ হয়। তার কৃপা হলে জ্ঞান ভক্তিও দেন,_ আবার টাকা কড়িং 
দেন।” 

কিন্ত একে মলিন ভক্তি বলে। শুদ্ধ তক্তিতে কোন কামন! থাকবে 
না। তুমি এখানে কিছু চাও না, কিন্ধ (আমাকে ) দেখতে আর € আমার) 
কথ! গুনতে ভালবাস )১-তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে ।-_কেমন 
আছে--কেন আসে না--এই সব তাবি। 

“কিছু চাও না অথচ ভালবাস--এর নাম 'অহৈতুকী ভক্তি” 'শ্রদ্ধাতি!। 
প্রহলাদের এটি ছিল ; রাজ্য চায় না, পর্ধর্ধ্য চায় নাঃ কেবল হরিকে চায় ।” 

মাষ্টার--হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র করে বকে। চুপ না করণে 
কিছু হচ্ছে ন|। 


[হারার অহঙ্কার ও লোকনিন্বা ] | 


| 
প্ররামকষ্-_এক একবার বেশ কাছে এসে নরম হয় |-কি গ্রহ, আবার 


তর্ক করে। অহঙ্কার যাওয়! বড় শক্ত। অঙ্বখ গাছ এই কেটে দি্ে 
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বার তার পর দিন ফেকড়ী বেরিয়েছে । যতক্ষণ শিকড় আছে ততক্ষণ 
বার হবে। 
"আমি হাঁজরাঁকে বলি, কারুকে নিল্দা কোরো না। 
“নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। ছুষ্ট খারাপ লোককেও পুজা 
|যাঁয়। 

প্যাখো না কুমারীগুজ!। একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে 
ন মেয়েকে পূজা করা কেণ ? তগবতীর একটি রূপ বলে। 

'৩ক্তের ভিতর তিনি বিশেবরূপে আছেন । ভক্ত ঈশ্বরের ঠবঠকখানা । 

গনাউএর খুব ডোল হলে তানপুবা ভাল হয়,__বেশ বাজে। 
(সহ্থাস্তে, রামলালের প্রতি ) “হ্যারে রামলাল, ভাজর। ওট$ কি করে 
িল--অস্তস্‌ বছিস্ যদি হরিস্‌ (সকার দিয়ে)? যেমন একজন বলেছিল 
তারং ভাতারং খাতারং* অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে ।” (সকলের হান্ত )। 
বামলাল ( সহান্তে প্তে )-__অন্তর্বহি্দিহরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 
শ্রীরামকৃষ্ণ € মাষ্টারের প্রতি )--এইটে তুমি অত্যাস কোরো, আমার 
'ঝ মাঝে বলবে। 
ঠাকুরের ঘরের রেকাবী হারাইয়াছে। রামলাল ও বৃন্দে বী রেকাবীরু 
| বালতেছেন--মে রেকাবী কি আপনি জানেন ? 
শ্রীবামরুঞ্--কই এখন আর দেখতে পাই না! আগে ছিল বটে-- 
খছিলাম। 


১৭-৪র্থ 


দ্বিতীয় গরিচ্ছে 


ঠাকুর শ্রারামকষ সাপুদয় সঙ্গে-_ঠাকুরের 
পর্নমহংস-অনন্থা 


আজ পঞ্চবটাতে ছুইটী সাধু অতিথি আসিয়াছেন। তাহারা গীতা বেদা 
এ সব অধ্যয়ন করেন। মব্যান্তে সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়! দ" 
করিতেছেন। তিনি ছোট থাটটীতে ' বপিয়া আছেন। সাধুরা গ্রণ 
করিয়া! মেঝেতে মাহরের উপর আপিয়া। বপিলেন। মাষ্টার প্রভৃতিও বদি 
আছেন। ঠাকুর হিন্দীতে কথ! কহিতেছেন/। 

শ্রীরামক্কষ্ণ--আপনাদের সেব। হয়েছে? 

সাধুরা_-জী, ই1। 

শ্রারামক্কষ্$--কি খেলেন ? 

সাধুরা-_-ডাল রুটা ; আপনি খাবেন ? 


[সাধু ও নিষ্ষাম কর্ম্ম__ভক্তি কামন1-_বেদাস্ত, সংসারী ও “সোহহং, ] 


শ্রীরামকষ্__না, আমি ছুটি ভাত খাই। আচ্ছা জী, আপনার! 
জপ, ধ্যান করেন, তা নিষ্কাম করেন ; না? 

সাধু-_জী, মহারাজ। 

শ্রীরামকৃম্ণ-এর আচ্ছ। হায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়; 
না|? গীতাতে এরূপ আছে। 

সাধু (অন্ত সাধুর প্রতি )--যৎ করোধি যদগ্নাপি যর্ুছোষি দদাসি য. 

যত্তপন্তসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌॥ 

শ্রীরামকৃষ্_-তাকে একগুণ য1 দেবে, সহত্র গুণ তই পাবে। তাই: 
কাজ করে জলের গণুষ অর্পণ-_ কৃষ্েে ফল সমর্পণ । 

“যুধিষ্টির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন এক' 
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গাম) সাবধান করলে, “অমন কর্ম কোরে! না-_কষ্ণকে যা অর্পণ করবে, 
অ্রগুণ তাই হবে 1 


“আচ্ছা জী, নিফাম হতে হয়__সব কামন] ত্যাগ করতে হয় ?” 
সাধু-_জী, হা । 
। শ্রীরামকুষ্ণ-_আমার কিন্ত ভক্তি কামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং ভালই 


| মিষ্ট খারাপ জিনিষ--অম্্র হয়, কিন্ত মিছরিতে বরং উপকার হয়। 
মন? 


সাধু--জী, মহারাজ । 

শ্রীর'মকুষ্--আচ্ছা জী, বেদীম্ত কেমন ? 

সধু-_বেদাস্তমে খট. শাস্ত্র ( যড়দর্শন ) হায়। 

শ্ররামকষ্ণ--কিন্ত বেদাস্তের সার-_ ্রচ্গ সত্য, জগ মিথ্যা । আমি 
লাদ| কিছু নই $ আমি সেই ব্রহ্ধ। কেমন? 

সাধু- জী, হা। 

প্রীরামকষ্চ-_কিস্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ বুদ্ধি আছে, 
দের সোৌইহং এ ভাবটা ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদাস্ত 
ল নয় | বড় খারাপ। সংসারীর! সেব্য সেবক ভাবে থাকৰে। “হে 
বর, তুমি সেব্য- প্রভু, আমি সেবক--আমি তোমার দাস ।+ 

"যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সো২হং এ তাৰ তাল না।” 
 মকলেই চুপ করিয়৷ আছেন। ঠাকুর আপন! আপনি একটু একটু 
[পিতেছেন। আত্মারাম। আপনার আনন্দে আনন্দিত ! 

একজন সাধু অপরকে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতেছেন_-আরে, দেখো 
টধো! এস্‌কো পরমহংস অবস্থা বোল্তা হ্যায়।+ 

শ্রামকষ্জ ( মাষ্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়! )_হাপি পাচ্ছে। 

ঠাকুর বালকের গায় আপন! আপনি ঈষৎ হালিতেছেন। 


তীয় গরিচ্ছ্দে 
ঠাকুর শ্রারামকষ্ণ ও “কামিনী'__সন্যাপীর 
কাঠন নিয়ম 


[ পুর্বকথা-_শ্বশুরঘর যাবার সাধ--উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা ] 


সাধুর! দর্শন করিয়! চলিয়া! গেলেন। 

ঠাকুর ও বাবুরাম, মাষ্টার, মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি ভক্তের থরে 
বারাগডীয় বেড়াইতেছেন। 

প্রীরামকষ্ণ ( মাষ্ঠারকে )-_নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছলে? 

মাঞ্টার-_-আজ্ঞা, গিছলাম। নিচে বসে গান শুনেছিলাম। 

শ্রীরামকষ্চ--তা বেশ করেছো । তোমার ওরা গিছলো। কেশব 
ওদের খুড়তাতো ভাই ? 

মাষ্টার__-একটু তফাৎ আছে। 

শ্রুক্ত নবীন সেনের! একজন ভক্তের শ্বশুরবাড়ীর সম্পকায় লোক। 

মণির সহিত বেড়া'ইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথা কহিতেছেন। 

শ্ররামকৃ্ণ-_লোকে শ্বশুরবাড়ী যায়। এতো! ভেবেছিলুম, বিয়ে করতে 
স্বশুরঘর যাবো-_সাধ আহ্লাদ করবে। ! কি হয়ে গেল! 

মণি- আজ্ঞা, “ছেলে যদি বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে; বাপ। 
ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না 1,_এই কথা আপনি বলেন। আপনার 
ঠিক সেই অবস্থা । ম! আপনাকে ধরে রয়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ--উলোর বামনদাসের সঙে-_বিশ্বাসদের বাড়ীতে--দেখা হ. 
আমি বল্লাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। যখন চলে এলাম, শুন 
পেলাম, সে বলছে,--“বাবা, বাঘ যেমন মান্থষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এ 
ধরে রয়েছেন 1” তখন সমর্থ বয়স, খুব মোটা । সর্বদাই ভাবে ! 

“আমি যেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী থেতে আসছে! আ 
অল, প্রত্যঙগ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষসীর মত দেখি। আট 
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বিভয় ছিল! কারুকে কাছে আসতে দিতাম না এখন তবু অনেক 
র মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক একটা রূপ খলে দেখি। 

*ভগরবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে-_সাধুর পক্ষে-_-ভক্তের পক্ষে-- 
জ্য। 

“হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমান্ছষকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না। 
টু পরে, হয় বলি, ঠাকুর দেখো! গে যাও ) তাতেও যদি না উঠে, তামাক 
বার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। 

“দেখতে পাই, কারু কাকু মেয়ে মানুষের দিকে আদপে মন নাই। 
প্রন বলে, “কই আমার মেয়ে মানুষের দ্রিকে মন নাই ! 


[ হরিবাবু, নিরঞ্জন, পাঁড়ে খোস্টা, জয়নারা'ণ ] 


হরি (উপেন ডাক্তারের ভাই ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও বলে--৭ন 
য়েমানুষের দিকে মন নাই ।, 

“যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বার আনা মেয়ে মাহুষ নিয়ে 
লে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা 
ভগবানকে আর কি দেবে? 

আবার কারু কারু তাকে আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। 
ডে জমাদার খোট্রা! বুড়ো_-তার চৌদ্দ বছরের বৌ ! বুড়োর সঙ্গে তার 
কতে হয় ! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে খুলে লোক গ্ভাখে। এখন 
যেটা বেরিয়ে এসেছে। 

“একজনের বৌ- কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়ীতে বড় 
াল হয়েছিল। মহ! ভাবিত। সে কথায় আর কাজ নাই। 

"আর মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয় ॥ 
সারীর1 মেয়েদের কথায় উঠতে বল্লে উঠে, ব্সুতে বল্পে বসে। | সকলেই 
পনার পরিবারদের ন্ুখ্যাত করে। 

"আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম । রামলালের খুড়ীকে জিন্তাস! 
রাতে বারণ করলে, আর যাওয়! হলো না । খানিক পরে তাবলুম--উ*, 





২৬২ ভীত্রীরামরুষঞ্চকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টো 


আমি সংসার করি নাই, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই !-_-সংসারীরা 
জানি পরিবারদের.কাছে কিরকম বশ!” 

মণি__কামিনীকাঞ্চনের মাঝখানে থাকলেই একটু না একটু গায়ে 
লাগবেই । আপনি বলেছিলেন, জয়নারাণ অতো পণ্ডিত-_বুড়ো হয়ে 
--আপনি যখন গেলেন, বালিস টালিস শুকুতে দিচ্ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--কিস্ত পণ্ডিত বলে অহংকার ছিল না। আর যা বলেছি 
শেবে আইন মাফিক কাশীতে গিয়ে বাস হলে! । 

*ছেলেপগ্তণে! দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া, ইংরাজী পড়া ।* 

[ ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি নান] অবস্থ] ] 

ঠাকুর মণ্িকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্জ--আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন 1 কিন্ত মা 
মাঝে হয়। 

মণি--আপনার একরকম অবস্থা তো নয়। যেমন বলেছিলেন, কখ 
বালকবং--কখনও উন্মাদবৎ--কখনও জড়বৎকখনও পিশাচবৎ--এই 
অবস্থা মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও হয়। 

প্রীরামকৃষ্খ_-হা, বালকবৎ। আবার প্র সঙ্গে বাল্য, পৌগণ্, যুব 
এলব অবস্থা হয় | যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা । 

“আবার পৌগণ্ড অবস্থা । বারে! তেরে] বছরের ছোকরার মত ফচ 
করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকরাদের নিয়ে ফষ্টি নষ্ট হয়। 

[ নারা”ণের গুণ-_কাধিনীকাঞ্চনত্যাগই সম্গ্যাসীর কঠিন সাধন! ] 

“আচ্ছ?) নারাঃণ কেমন 1?” 

মণি--আজ্ঞা, লক্ষণ সব ভাল আছে । 

শ্রীরামকুয়ঃ--নাউএর ডোলটা ভাল--তানপুরো বেশ বাজবে। 

“সে আমায় বলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার )। যার য! ধারণা, 
তাই বলে। কেউ বলে, এমনি শুধু সাধু ভক্ত । 

“যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণা করে। পরদ। খুটে 
বলাম। তা গুটোলে না। 


দক্ষিণেশ্বরমনিরে বাবুরাম, মাষ্টার, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৬৩ 


“গেরো! দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুট!নো, দোঁর বাস্ক চাবি দিয়ে বন্ধ 
রা) এসব বারণ করেছিলাম-__তাই ঠিক ধারণ।| যে ত্যাগ করবে, তার এই 
ৰবসাধন করতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন। 

“সাধনের অবস্থায় “কামিনী” দ্রাবানলম্বরূপ--কালসাপের স্বরূপ ! সিদ্ধ 
বন্থায় ভগবান দর্শনের গর--তবে মা আনন্দময়ী ! তবে মার এক একটী রূপ 
'ল, দেখবে ।” 

কয়েকদিন হইল, ঠাকুর নাবাণকে কামিনী সঙ্ধন্ধে অনেক সতর্ক করে” 
লেন। বলেছিলেন-_-“মেয়ে মানবের গায়ের হাওয়! লাগাবে না; মোটা 
পড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায় লাগে আর ম] ছাড়া 
কলের সঙ্গে, আট হাত, নয় হু হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত সর্বদ1 তফাৎ 
'কবে।+ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি )-_তার মা নারাণ?কে বলেছে, তাকে দেখে 
মরাই মুগ্ধ হই, তুই ত ছেলে মান্য! আর সরল না হলে, ঈশ্বরকে 
1ওয়া যায় না। নিরঞ্জন কেমন সরল! 

মণি-_ আজ্ঞা, হা। 

[ নিরঞ্জন, নরেন্্র কি সরল ?] 

শ্ীরামকৃ্*-_সে দিন কলকাত। যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না? সব 
ময়েই এক ভাব-সরল। লোক ঘরের ভিতর এক রকম আবার বাড়ীর 
হির গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন (বাপের মৃত্যুর পর) 
সারের ভাবনায় পড়েছে । ওর একটু হিসাব বুদ্ধি আছে। সব ছোকরা 
দের মত কি হয়? 

[ প্রীরামরুষণ নবীন নিয়োগীর বাড়ী--নীলকণের যাক! ] 

“নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুনতে গিছ.লাম-_ দক্ষিণেশ্বরে। নবীন নিয়োগীর 
ডী। সেখানকার ছোৌঁড়। গুনে! বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর 
না! ও রকম স্থলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায়। 

"সেবার যাল্সার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধার] দেখে, তার দিকে চেয়ে 
লাম! আর কাঞ্ দিকে তাকাতে পারুলাম না । 


চতুর্থ গরিম্ছো। 


শ্রাপামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাঙ্গসমাজ--সসন্বয় উপদেশ 


1112 [07111591581 09,000110 01771101001 911 1২21019.111517112. 
ঝরামকষ্ণ (মণির প্রতি )-- আচ্ছা, লোক যে এত আকর্ষণ হয়ে আমে 
এখানে, তার মানে কি? 

মণি-__আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে । কৃষ্ণ যখন রাশাল আর বণ 
হলেন, তখন রাখালদের উপর গোপীদের, আর বৎসদের উপর গাতীদের, বেশ 
'আকর্ষণ হতে লাগ লো। 

শ্রীরামরুষ্ণ-__সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, মা এইরূপ ভেম্কী লাগিষে 
দেন, আর আকর্ষণ হয়। 

"আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো তত 
আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্য্যত 
জানে,_0115611 (রাণী ভিক্টোরিয়] ) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে! গীতার 
€তে! বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে জশ্বরের শক্তি । এখানে তে 
মত হয় না?” 

মণি-__কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে। 

প্রীরানকষ্ষ__হা, তা বটে। খ্হিক লোক। 

মণি- কেশব সেন যা করে গেলেন, তা কি থাকৃবে? 

শ্রীরামকষ্চ-কেন, সংহিতা করে গেছে»_-তাতে কত নিয়ম | 

মণি--অবতার যখন নিজে কাজ করেন. তখন আলাদা] কথা । যেমন 
€চেতন্তদেবের কাজ। 

শ্রীরামকৃষণ-_-হা, হা, ঠিক। 

মণি--আপনি ত বলেন,--চৈতগ্ভদেব বলেছিলেন, অ!মি যা বীজ ছড়িয়ে 
দিয়ে গেলাম, কখন না কখন এর কাজ হবে। কাণিশের উপর বীজ রেখেছিল 
বাড়ী পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে। 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে বাবুরাম, মাষ্টার, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৬৫ 


শ্ররামকৃষ্ণ-_-আচ্ছাঃ শিবনাথর! যে সমাজ করেছে, তাতেও অনেক লোক 
যায়। 

মণি--আজ্ঞা, তেমনি লোক যায়। 

শ্ররামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--ই| হা) সংসারী লোক সব যায়। যারা ঈশ্বরের 
দ্য ব্যাকুল--কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা কর্ছে--এমন লোক কম 
যায় বটে। 

মণি--এখান থেকে একট! আত যদ্দি বয়, তা হলে বেশহয়। সে 
আোতের টানেতে সৰ ভেসে যাবে । এখান থেকে য। হবে সে ত আর এক 
ঘেয়ে হবে না। 

[ শ্রারামরুষখ ও হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান-_বৈষ্ঞব ও ব্রহ্গজ্ঞানী ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )_আমি যার যা ভাব তার লেই ভাব রক্ষা করি। 
বৈষবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 
'এ কথা বোলো না-আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভূল ॥ হিন্দু; 
মুসলমান, খুষ্টান_ নানা পথ দিয়ে এক যাঁয়গায়ই যাচ্ছে। শিজের নিজের 
তাৰ রক্ষা! করে, আন্তরিক তাকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে ! 

পবিন্নয়ের শ্বাশুড়ী বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার পূজোর 
কিদরকার ? নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো । 

"আমি বল্লাম, অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন--আর তারাই বা 
শ্তনতে যাবে কেন?” মা মাছ রেধেছে_ কোনও ছেলেকে পোলোয়া রে ধে 
দেয়) যার পেট তাল নয় তাঁকে মাছের ঝোল করে দেয়। রুচি ভেদে, 
অধিকারী ভেদে, একই জিনিষ নানারূপ করে দিতে হয় ।* 

মণি--আজ্ঞা, হা। দেশ কাল পাত্র তেদে আলাদা রাস্তা। তবেষে 
রাস্তা দিয়েই যাওয়া! হোক না কেন, শুদ্ধ মন হয়ে, আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে 
ডাকলে তবে তাকে পাওয়! ষায়। এই কথ! আপনি বলেন। 

[ মুখুয্যেদের হরি-_শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান ] 

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আপনে বসিয়া আছেন । মেজেতে মুখুয্যেদের 

ইরি, মাষ্টার, প্রভৃতি বসিয়। আছেন। একটা অপরিচিত ব্যক্তি ঠাকুরকে 


২৬৬ প্শ্্ররামকষ্চকথামৃত-_ওর্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 


প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর লক্ষণ ভাল 
না- বিড়ালের গ্ভায় কটা চক্ষু । 

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়! আনিয়া দিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ (হ'কা হাতে করিয়া, হরির প্রতি )--দেখি তোর-__হাত 
দেখি। এই যে সব রয়েছে__-এ বেশ তাল লক্ষণ। 

“হাত আলগ! কর্‌ দেখি। (নিজের হাতে হরির হাত লইয়া যেন ওজন 
করিতেছেন )- ছেলে মানসি বুদ্ধি এখনও আছে ?-দোষ এখনও কিছু হয 
নাই। (ভক্তদের প্রতি )--আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। 
(হরির প্রতি )-_-কেন,_ শ্বন্টর বাড়ী যাবি--বৌর সঙ্গে কথাবার্থা কইবি- 
আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ আহ্লাদ করবি। 

(মাষ্টারের প্রতি ১--«কেমন গো! 1” (মাষ্টার গ্রভৃতির হান্ত )। 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, নতুন হাঁড়ী যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হলে আর দুধ রাখা 
যাবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_-এখন যে হয় লাই ৩1 কি করে জানলে ? 

মুখুয্যেরা ছুই ভাই-মহেন্্র ও প্রিয়নাথ | তাহারা চাকরি করেন 
না। তাহাদের ময়দার কল আছে। 'প্রিয়নাথ পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ণ 
করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা কছিতেছেন। 

শ্রীরামরুঞ্জ (হরির প্রতি )--বড় ভাইটি বেশ, না? বেশ সরল। 
হরি--আজ্ঞা, হ1। 

শ্রীরামকৃষ্ণ € ভক্তদের প্রতি )--ছোট নাকি বড় সন (কূপণ ) 1 এখানে 
এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বল্পে, আমি কিছু জানতুম না। 
(হরিকে ) এর! কিছু দান টান করে কি? 

হরি-তেমন দেখতে পাই না। এদের বড় ভাই যিনি ছিলেন-তীর 
কাল হয়েছে--তিনি বড় ভাল ছিলেন-_খুব দান ধ্যান ছিল। 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ ৬মহেশ ন্ঠায়রত্বের ছাত্র ] 
শ্রীরামকুঞ্জ (মাষ্টার প্রভৃতিকে )--শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকট। বুঝ 
যায়, তার হবে কি না। খল হলে হাত ভারী হয়।. 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বাঁবুরাম মাষ্টার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ২৬৭ 


প্নাক টেপা হওয়া! ভাল না। শন্ুর নাকটী টেপা ছিল। তাই অতো! 
ঠ্রান থেকেও তত সরল ছিল ন! ! 

“উন পাঁজুরে লক্ষণ তাল না। আর হাড় পেকে-_কগুয়ের গাট মোটাঃ 
হাত ছিনে। আর বিড়াল চক্ষু-_বিড়ালের মত কট! চোখ । 

“ঠোট-ডোমের মত হুলে-_নীচবুদ্ধি হয়। বিষু্ঘরের পুরুত কয়মাঁস 
এক্টিং কর্মে এসেছিল ! তার হাতে খেুম নাহঠাৎ মুখ দিয়ে বলে 
ফেলেছিলুমঃ “ও ডোম" । তারপর সে একদিন বল্লে, “হা, আমাদের ঘর ডোম 
পাড়ায় । আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী বুনতে জানি ।+ 

“আরো খারাপ লক্ষণ-_এক চক্ষু, আর ট্যারা। বরং এক চক্ষু কান! তাল 
তে] ট্যারা ভাল নয়। ভারি দুষ্ট ও খল হয়। 

“মহেশের (৬মহেশ গ্ভায়রত্বের )--একজন ছাত্র এসেছিল। সে বলে, 
'আমি নাস্তিক | সে হৃদেকে বঙ্লে, আমি নাস্তিক, তুমি আস্তিক হয়ে আযার 
সঙ্গে বিচার করো”। তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখি, বিড়াল 
চক্ষু ! 

«আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়। 

পপুরুষাজের উপর চামড়াটী মুসলমানদের মত যদি কাটা হয়, সে একটা 
খারাপ লক্ষণ। (মাষ্টার প্রভৃতির হাম্ত )। (মাষ্টারকে, সহান্তে ) তুমি 
ওট] দেখো--ও খারাপ লক্ষণ। (সকলের হান্ত )। 

ঘর হইতে ঠাকুর বাঁরাগায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও বাবুরাম। 

শ্রীরামরুষ্জ (হাজরার প্রতি )--একজন এসেছিল, দেখলাম বিড়ালের 
মত চক্ষু । সে বলে, “আপনি জ্যোতিষ জানেন 1__আমার কিছু কষ্ট আছে।' 
আমি বল্লাম,_'না ;_-বরাহছনগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণ্ডিত 
আছে।, 

বাবুরাম ও মাষ্টার নীলকণ্ের যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম নবীন 
সেনের বাঁটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আপিয়া কাল রান্রে এখানে ছিলেন! 
সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ের যাঝ। 
শুণিয়াছিলেন। 


২৬৮ শ্রীপ্রীরামকৃষ্চকথাধুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 


[ শ্রীরামকুষ্ণ, মণি ও নিভৃত চিস্তা--'ঈশ্বরের ইচ্ছা*__ 
নারা”ণের জঙ্ত ভাব] ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও বাবুরামের প্রতি )_-তোমাদের কি কথা হচ্ছে ? 

মাষ্টার ও বাবুরাম। আজ্ঞা__নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে,_আর সেই 
গানটির কথা--ণ্তামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস”। 

ঠাকুর বারান্দায়--বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভৃতে লইয়া 
বলিতেছেন-_ঈশ্বর চিন্ত। যত লোকে টের না পায় ততই ভাল । হঠাৎ 
এই কথা বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া গেলেন। 

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেহ্ছন। 

হাজর।-_নীলক ত আপনাকে বলেছে, সে আসবে । তা ডাকতে গেলে 
হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_না, রাত্রি জেগেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আসে, 
সে এক। 

ঠাকুর ঝাঁউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে বাঁবুরাঁম ও মাষ্টার। ঠাকুর 
বাবুরামকে লারা”ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। ন'রা*ণকে 
সাক্ষাড নারায়ণ দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হুইয়াছেন। 
বাবুরামকে বলিতেছেন,--'তুই বরৎ একখানা ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে 
যাল।? 


গধম গৰিচ্ছে 


নীলকঠ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্তনানন্দ 


ঠাকুর এ্ররামকুষ্চ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া! আছেন। বেলা প্রায় তিনট! 
হইইবে। নীলক পাচ সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া! ঠাকুরের ঘরে আসিয়। 
উপস্থিত। ঠাকুর পুর্পান্ত হইয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর 
€ইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্বৰ দ্বার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণ(ম করিতেছেন । 

ঠাকুর সমাধিস্থ-__তীহার পশ্চাতে বাবুরাম,--সম্মুখে মাষ্টার নীলকণ্ঠ ও 
চমত্কুত অন্তান্ত যাআাওয়ালারা। খাটের উত্তর ধারে দ্ীননাথ খাতাজি আসিয়। 
দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর ঠাকুরবাড়ীর লোকে পরিপূর্ণ হইল। 
ক্যিৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিত ভাব উপশম হইতেছে । ঠাকুর মেঝেতে 
মাছুরে বসিয়াছেন- সম্মুখে নীলকণ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ। 

শ্রীরামক্কষ্জ ( আবিষ্ট হইয়া )-আমি ভাল আছি। 

নীলকঠ ( কৃতাঞ্জলি হইয়! )__আমায়ও ভাল করুন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )তুঁমি ত ভাল আছ। “কয়ে আকার “কা', আবার 
আকার দিয়ে কি হবে? “কা” এর উপর আবার আকার দিলে সেই কা ই 
থাকে । (সকলের হান্ত )। 

নীলক্--আক্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )__তোমায় সংসারে রেখেছেন পাচজনের ভগ্ভ। 

“অষ্টপাশ। তা! সব যায় না। ছু একটা পাশ তিনি রেখে দেন-_লোক 
শিক্ষার জগ্ভ। তুমি যাত্রাটি করেছো, তোমার তক্তি দেখে কত লোকের 
উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এর! (যাত্রাওয়ালারা ) কোথায় 
যাবেন। 


“তিনি তোমার দ্বার] কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর 
ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে,_-সকলকে খাইয়ে দাইয়ে__ 


২৭ রী ব্্ীরামকুষ্চকথামুত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 


ঘাস দালীদের পর্যন্ত খাইয়ে দ্াইয়ে--নাইতে যাঁয় )--তথন আর ডাকাডাকি 
করলেও ফিরে আসে না।” 

নীলক্--আমায় আশীর্বাদ করুন। 

শ্রীরামকৃষ্$- কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী,_-শ্রীমতীর কাছে 
গিয়েছেন। শ্রীমতী তথন ধ্যান কচ্ছিলেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে যশোদাকে 
বলেন_ আমি সেই মূল প্রকৃত আগ্ভাশক্তি! তুমি আমার কাছে বর নাও! 
যশোদ] বল্লেন, “আর কি বর দেবে! এই বলে! যেন কায়মনোবাক্যে তার 
চিত্ত তার সেবা করতে পারি । কর্ণেতে যেন তার নাম গুণগান শুনতে পাই, 
হাতে যেন তার ও তার ভক্তের সেবা করতে পারি,_-চক্ষে যেন তার রূপ, 
তার ভক্ত, দর্শন করতে পারি। 

“তোমার যে কালে তার নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে আর 
তোমার ভাবনা কি ?--তার উপর তোমার ভালবাসা এসেছে। 

“অনেক জানার নাম অজ্ঞান,_-এক জানার নাম জতান__ অর্থাৎ এক ঈশ্বর 
সত্য সর্ধভূতে রয়েছেন। তার সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান_তাকে লাভ 
করে নান! ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান | 

“আবার আছে-_-তিনি এক ছুয়ের পার-_বাক্য মনের অতীত। লীলা 
থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা, এর নাম পাকা ভক্তি। 

“তোমার ও গানটা বেশ--শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস 1, 

*ত1 হলেই হলো-_তার কপার উপর সব নির্ভর কচ্ছে। 

“কিত্ত তা বলে তাকে ডাকৃতে হবে--চুপ করে থাকলে হবে না। উকিল 

'হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে-_-আমি য! বল্বার বল্লাম, এখন হাকিমের 
হাত।, 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন--তুমি সকালে অতো! গাইলে,--আবার 
এখানে এসেছ কষ্ট করে । এখানে কিন্তু অনারারী (0:0920191), 

নীলক__কেন ? ৰ 

শ্রীরামকুষ্জ (সহান্তে )--বুঝেছি, আপনি যা বলবেন। 

নীলক্ঠ-__অনূল্য রতন নিয়ে যাব!!! 


দক্ষিণেখবরমন্দিরে- _নীলকগ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্তনানন্েে ২৭১ 


্রীরামকৃ্চ__সে অযূপ্য রতন আপনার কাছে । আবার “কয়ে আকার 
লে কি হবে? না হলে, তোমার গান অত ভাল লাগে কেন? রামপ্রসাদ 
সক, তাই তার গান ভাল লাগে । 

“্লাধারণ জীবকে বলে মান্ষ। যার ঠৈততন্ত হয়েছে, সেই মাননু"স্‌। 
মি তাই মানহু'স্‌। 

“তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম--তা নিয়োগীও বল্‌তে 
গেছিল ।” 

ঠাকুর ছোট তক্তাপোষের উপর নিজের আসনে গিয়া! বসিয়াছেন। নীল- 
ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো। 

নীলকঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাহিতেছেন-_ 

(১- শ্ামীপ্দে আশ, নদীর তীরে বাস। 

(২) মহিষমর্দিনী 

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ধীড়াইয়া সমাধিস্থ । 

নীলক গানে বলিতেছেন "যার জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাঁজেশ্বরীকে হৃদয়ে 
[রণ করিয়া আছেন।, এ 

ঠাকুর প্রেযোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে 
বড়িয়া বেড়িয়া গান গাঁছিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন-- 

“শিব শিব।” 

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর নীলকঠকে বলিতেছেন,_-আমি আপনার সেই 
গানটা শুনবো, কল্কাতায় যা শুনেছিলাম। 

মাষ্টার-_প্ীগৌরাঙ্গ হ্থন্দর, নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায়। 

শ্রীরামকৃষখ-__হীও হা, । 

নীলকণঠ গাহিতেছেন-_ 

শ্রীগৌরাঙ্গন্ুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়। [ পৃষ্ঠা-_€৩ 

প্রেমের বন্ভে তেলে যায়'--এই ধুয়! ধরিয়! ঠাকুর নীলকঠামি তক্তসঙ্কে 
আবার নাচিতেছেন। সে অপুর্ব নৃত্য যাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহারা কখনই 


২৪২ প্শ্বীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 


ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্ত-পগ্রায়। ঘরটা যেন 
শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে ! 

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাহার বাটির কয়েকাঢ মেয় 
আসিয়াছেন , তাহার। উত্তরের বারাণ্া হইতে এই অপূর্ব নৃত্য ও সংকীর্ন 
দর্শন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমেটৈন 
ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীধুক্ত রাখালের স্ন্ধী ৷ 

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন-_ 

যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তার তারা ছুতাই এসেছে বে! 

সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকাদি ভক্তসঙ্গে নুত্য করিতেছেন ও 
আখর দিতেছেন-_ 

“রাধার প্রেমে মাতোথারা, তারা তারা ছু ভাই এসেছে রে। 

উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়া চতুদ্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের 
উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারাগ্ডায়, সব লোক ্লাড়াইয়া। যাহারা নৌবা 
করিয়া যাইতেছেন, তাহারাও এই মধুর সংকীর্তণের শব্দ শুনিয়া আৰ? 
হুইয়াছেন। 

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও 
বলিতেছেন- ভাগবত, ভক্ত, ভগবান--জ্ঞানীদের নমস্কারঃ যোগীদে 
নমস্কার, তক্তদের নমস্কার । 

এইবার ঠাকুর নীলকঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাগীয় আসিয় 
বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । আজ কোজাগর্লী-পুণিমার পর দিন। 
চতুর্দিকে চাদের আলে! । ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা রুছিতেছেন। 


[ ঠাকুর কে ? আমি খুজে পাই নাই-_-"ঘরে আনবে! চতীঃ ] 


নীলক£--আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাজ। 

শ্ররামকৃষ্--ও গুণে! কি !--আমি সকলের দাসের দাস। 
*গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউএর কথন গঙ্গা হয় ?” 
নীলক্--আপনি যা! বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি ! 





লিউ খা 
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দক্ষিণেশ্বর-_নীলকঠাদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনাননে ২৭৩ 


শ্রীরাম ( কিঞ্চিৎ ভাঁবাবিষ্ট হইয়া, করুণস্বরে )__-বাপু, আমার “আমি, 
'জতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না। 

“হনুমান বলেছিলেন_-হে রাম কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ,- তুমি 
তব আমি দাস,_আবার যখন তব্বজ্ঞান হয়--তখন দেখি, তুমিই আমি, 
[মিই তুমি । 

নীলক্--আর কি বলবো, আমাদের কৃপা কর্বেন। 

শ্রীরামরুষ্ ( সহান্তে )-তুমি কত লোককে পার কোরছ-_তোমার গান 
হনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে। 

_ নীলক্--পার 'কর্ছি বল্ছেন। কিন্তু আশীর্বাদ করুন, যেন নিজে 
বিনা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--যদি ডোবো ত, এ স্ুধা-হুদে ! 

ঠাকুর নীলকণ্কে পাইয়া আনন্দিত হুইয়াছেন। তাহাকে আবার 
'লিতেছেন_-”“তোমার এখানে আসা !_ যাকে অনেক সাধ্য সাধন! করে তবে 
ওয়] যায় ! তবে একট] গান শোনো ।-- 

গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।__ 

পূজে গণপতি, পেলাম ছৈমবতী, যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী ॥ 

বিনববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 

ঘরে আনবে! চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী, কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী। 

“চণ্ডী যেকালে এসেছেন-_সেক'লে কত যোগী জটাধারীও আস্‌ৃবে 1” 

ঠাকুর হাসিতেছেন কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের 
লিতেছেন-_“আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাব্ছি-_-এদের (যাত্রাওয়ালাদের) 
বার আমি গান শোনাচ্ছি। | 

নীলক_-আমর! যে গান গেয়ে বেড়াই, তাঁর পুরস্কার আজ হ*লো। 

ব্ররামকৃষ্খ (সহাস্তে )--কোনো। জিনিষ বেচ.লে এক থামচ। ফাউ দেয়--, 
তামরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে-_-সেকলের হান্ত )। 


১৮৪ 


ব্রয়োবিংশ খণ্ড 


শ্রীক্রীরথযাত্রা বলরামমন্দিরে 


গ্রথম গরিচ্ছে 
পূর্ণ, ছোট নরেন গোপালের মা! 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বি 
আছেন। আবাঢ় শুক্লা প্রতিপদ, লোমব(র, ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫ 3 তলা ৯) 

কল্য শ্রীশ্লীরথযাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়! আনিয়াছে 
বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি ছোট রথও আ। 
--রথের দ্রিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে। 

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারা”ণ, তেজ 
বলরাম ও অন্ঠান্ত অনেক ভক্তের আছেন । পুর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে । পু 
বয়স পনর হইবে । ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জগ্য ব্যাকুল হইয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )--আচ্ছা, সে ( পূর্ণ) কোন পথ দিয়ে এ 
দেখা করবে ?--ধিজকে ও পুর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও । 

“এক সন্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই । এরমা 
আছে। ছু'জনেরি উন্নতি হয়! পুর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ। 

মাষ্টার_আজ্ঞ! হা, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্ছি, ছাদ থেকে আমাকে দে 
রাস্তার দিকে দৌড়ে এলো;_-আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নম 
করলে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাশ্রুনয়নে )--আহা! আহ1!-কি না ইনি আঁ 
পরমার্থের ( পরমার্থ লাভের জনক) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন । শহরের « 
ব্যাকুল না হলে এন্প হয় না। 


শ্ীশ্রীরধযাত্রা বলরামমন্দিরে ২৭৫ 


 পুর্ণের পুরুষত্ব, তব ম্বভাব--তপন্তার জোরে নারায়ণ সন্তান ] 

এ তিন জনের পুরুষসন্্বা-__নরেন্ত্র, ছোট নরেন আর পুর্ণ। ভবনাথের নয় 

,মেদী ভাব প্রকৃতি ভাব )। 

পূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীপ্র দেহনাঁশ হবে-_ঈশ্বরলাত হলো, আর 

--ব। কিছু দিনের মধ্যে তেড়ে ফুড়ে বেকবে। 

দৈব স্বভাব দেবতার প্রকৃতি । এতে লোকভয় কম থাকে । যদি গলায় 
গায়ে চন্দন, ধূপ ধূনার গন্ধ দেওয়া যায়, ত। হ'লে একবারে সমাধি হয়ে 

_ঠিক বোধ হুঃয়ে যায় যে, অস্তরে নারায়ণ আছেন-_নারায়ণ দেহ ধারণ 
এসেছেন আমি টের পেয়েছি । 


[ পূর্বকথা__স্থলক্ষণা ব্রাহ্মণীর সমাধি__রণজিতের ভগবতী কণ্ঠ ] 


নক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হলো, কিছুদিন পরে একটি 
রর বামুনের মেয়ে এসেছিল । বড় স্ুলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর 
ধু! দেওয়া! হুল, অমনি সমাধিস্থ । কিছুক্ষণ পরে আনন্দ,_-আর ধারা 
ত লাগল। আমি তখন প্রণাম করে বললুষ, “মা, আমার হবে? তা 
প “ই! তবে পূর্ণকে আর একবার দেখা । তা দেখবার স্থুবিধ! কই? 
'কি বলে বোধ হয়। কি আশ্চর্য! অংশ শুধু নয়, কলা! 
তুর!-_পড়াতে নাকি খুব ।-_তবে ত ঠিক ঠাওরেছি। 
তপন্তার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে 
র রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী 
হয়ে জন্মেছিলেন। এখনও ঠ5ত্রমাঁসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার 
হয়।--আর এখন হয় না। 
রণজিত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপন্তার জোরে তাকে কন্তা 
পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি 
কে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। এক দিন সে 
দারীর কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত, মেয়েটি ছেলের ম্বভাবে কেবল বল্ছে, 
, এটা কি, ওটা কি।' বাপ অনেক মিটি করে বর্লে--মা, এখন যাও, 
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বড় কাজ পড়েছে।” মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অন্তমনন্ক £ 
বলুলে, “তুই এখান থেকে দুর হ'; মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চ 
গেলেন। সেই সময় এক শীখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডে 
শাখা পরা হ'লো। দাম দেবার কথায় বল্লেন, “ঘরের অমুক কুলুজিতে ট! 
আছে, লবে। এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল * 
এ দিকে শাখারী টাকার জন্ত ডাকাডাকি ক'রছে। তখন মেয়ে বাড়ী 
নাই দেখে সকলে ছুটে এলো । রণজিত রায় নানা স্থানে লোক পাঠা 
সন্ধান করবার জগ্ভ। শাখারীর টাকা সেই কুলুজিতে পাওয়া গেল । রণ 
রায় কেদে কেঁদে বেড়াচ্চেন, এমন সময় লোকজন এসে বল্লে যে দীঘিতে 
দেখা যাচ্চে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে, শাখা পরা হাতটি জ্‌ 
উপর তুলেছেন। তার পর আর দেখা গেল না। এখণও ভগবতীর পুজা 
মেলার সময় হয়__বারুণীর দিনে । (মাষ্টারকে ) এ সব সত্য। 

মাষ্টার-_ আজ্ঞা, হা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__নরেন্ত্র এ সব বিশ্বাস করে। 

“পুর্ণর বিষুর অংশে জন্ম। মানসে বিন্বপত্র দিয়ে পুজা করুলুম ) তা হ' 
না;__তুলসী চন্দন দিলাম তখন হলো! ! 

“তিনি নানারূপে দর্শন দ্েন। কখন নরবূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় রব 
বূপ মানতে হয়। কিবল? 

মাষ্টার আজ্ঞা, হা। 


[ গোপালের মার প্রকৃতিভাব ও রূপ দর্শন ] 


শীরামকৃষ্ণ__কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি ছ্ভা? 
একলাটা গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর জপ ক 
গোপাল কাছে শোয় | (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন )। কর্চ 
নর, সাক্ষাৎ! দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়!-- 
থায় 1 কথা কয়! নরেন্দ্রশুনে কাদলে ! 

“আমিও আগে অনেক দেখতুম। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় 


কলিকাতা- সর ই্রীরথযাব্র! উপলক্ষে বলরামন্দিরে ভক্তসঙ্গে ২৭৭ 


[ প্রকৃতি তাৰ কম পড়ছে । বেট! ছেলের ভাব আস্ছে। তাই তাৰ 
-র, বাহিরে তত প্রকাশ নাই । 

“ছোট নরেনের পুরুষভাব,_তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। 
যগোপালের প্রকৃতি ভাব তাই থ্্যাচা ম্যাচ ;-তাবে তার শরীর লাল 
যায়। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছেদ 
কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি 


[ বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজন্ত্র, নারা”ণ, বলরাম, অতুল ] 


'মকুষ্জ মোষ্টারের প্রতি )-__-আচ্ছ1, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাগ 
এদের কি অবস্থা ! 
"বিনোদ বল্লে) ন্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।” 


"দেখো, জঙ্গ হউক আর নাই হউক, এক সঙ্গে শোয়াও খারাপ । 
যর ঘর্ষণ, গায়ের গরম ! 


গ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা! দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে 
ক। একি কম? জব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো তা! হ'লে তো 
ইহলো]। | 


[ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্খ কি অবতার ?] 


"আমি আর কি?_তিনি। আমি যন্ত্র তিনি বন্ত্ী। এর (আমার ) 
ঠর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুয়ে 
লই হয়! সেটান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ। 

“তারক ( বেলঘরের ) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে ) বাড়ী ফিরে 
ছ! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার গ্ভায় জল্‌ জল্‌ ক'রৃতে ক'রতে 
বেরিয়ে গেল,-পেছু পেছু ! 


২৮ শীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৪র্থ ভাগ [১৮৮৫, ১৩ই জু 


“কয়েক দিন পরে তারক আবার এলে! (€দক্ষিণেশ্বরে )। তখন সমা 
হয়ে তার বুকে পা দিলে-_-এর ভিতর যিনি আছেন। 

“আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকরা আছে ?” 

মাষ্টার__ মোহিতটী বেশ। আপনার কাছে ছু একবার গিয়েছিল। ছু 
পাশের পড়া পড় ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ । 

শ্রীরামকৃ্চ-_ত] হ'তে পারে, তবে অত উচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ 
ভাল নয়। মুখ থ্যাব্ড়ানো । 

“এদের উঁচু ঘর। তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। আ. 
শাপ হলো তে] সাত জন্ম আস্তে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বা 
থাকূলেই শরীর ধারণ । 

একজন ভক্ত-বারা অবতার দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাদের 
বাসনা-_? 

শ্রীরামক্ণ (সহান্তে )- দেখেছি আমার সব বাসনা যায় নাই। : 
সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, এ রকম পরি। এখনও আ 
জানি কিনা আর একবার আসতে হবে। 

বলরাম (সহান্তে )-- আপনার জন্ম কিআলোয়ানের জন্ত ? €( সক 
হাস্য )। 

শ্রীরামকুষ্ণ ( সহান্তে )-_একট। সৎ কামন। রাখতে হয়। এ্চিস্তা কর 
কবর্‌ৃতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রা; 
অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকি রাখে। তা হলে জগন্নাথ চিন্তা কণরৃতে ক'র 
শরীর যাবে। 

গেক্ুয়া পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়। অভিবাদন করিলেন। ৫ 
তিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠ' 
আন্তর্যযামী, বলরামকে বলিতেছেন,-_-“তা হোক, বনুকৃগে ভণ্ড | 


[ তেজচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব ] 


ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন। 


কলিকাতা-বলরামমন্দিরে তেজচন্দ্র, নারা”ণ প্রভৃতি সঙ্গে ২৭৯ 


শ্রীরামকৃষ্চ (তেজচন্দ্রের প্রতি তোকে এত ডেকে পাঠাই,__আসিস্‌ 

কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ'লেই আমি হ্ুথী হব। আমি 
ঠাকে আপনার বলে জানি তাই ভাকি। 

তেজচন্দ্র- আজ্ঞা, আপীস যেতে হয়,_কাজের ভিড়। 

মাষ্টার (সহান্তে )-_বাড়ীতে বিয়ে, দশদিন আপীসের ছটা নিয়েছিলেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ--তবে !-_অধসর নাই, অবসর নাই! এই বল্লি সংরার ত্যাগ 
বৃবি। 

নার।”ণ-_মাষ্টার মহাশয় একদিন বলেছিলেন--“ঘড 11051017555 ০£ 0015 
10110” সংসার অবণ্য। 

শ্ররামকষ্চ (মাঞ্টারের প্রতি )- তুমি এ গল্পটা বল ত, এদের উপকার 
ন। শিষ্য বধ খেয়ে অঙ্ঞান হয়ে আছে। গুরু এসে বল্লেন, এর প্রাণ 
তে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বীচবে কিন্ত বড়ি যে খাবে সে 
রেযাবে। 

“আর ওটাও বল-খ্যাচা ম্যাঁচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল 
[পরিবারাদি এরাই আমার আপনার লোক। তৃতীয় ভাগ, শ্রীকথামুত )। 

মধ্যাহে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্লাথের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগরাথ- 
বেব সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, “ধলরামের শুদ্ধ অব্ন।৮॥ আহারাস্তে 
কঞ্চিত বিশ্রাম করিলেন। 

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্তাভজা 
ঈবাবু ও রসিক ব্রাহ্গণটাও আছেন; ব্রাহ্গণটার ম্বভাব এক রকম ভাড়ের 
[য়--এক একটী কথ! কন আ'র সকলে হাসে। 

এাকুর কর্তীভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, রূপ, স্বরূপ, রজঃ) 
, পাঁকপ্রণণলী ইত্যাদি। 


[ ঠাকুরের তাবাবস্থা-_ শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজ চন্দ্রের ভ্রাতা ] 


ইট! বাজে । গিরিশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্ত্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। 
1কুর ভাব সমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন,_-*চৈতগ্ককে 


২৮০ শ্ীপ্রীরামকৃষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ১৩ই ভুল! 


তেবে কি অচৈতন্ত হয় ?--ঈশ্বরকে চিস্ত। করে কেউ কি বেহেড. হয় ?-_-তি 
যে বোধস্বরূপ। নিত্য, শুদ্ধ বোধরূপ |” 

আগন্তকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর চিং 
করিয়। ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ? 


[ “এগিয়ে পড়'-_কুষ্ণধনের সামাগ্য রসিকতা ] 


ঠাকুর কৃষ্ধন নামক এ রসিক ব্রাঙ্গণকে বলিতেছেন--কি সামা 
পীহছিক বিষয় নিয়ে তুমি রাতদিন ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। প্রীটী ঈশ্ববে 
দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে মুনের হিসাব করতে পারে, সে মি 
হিসাবও কর্তে পারে ।” 

কৃষ্ণধন (সহাস্তে )--আপনি টেনে নিন্‌। 

শ্রীরামকষ্--আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর কর্ছে 
«এ মন্ত্র নয়--এখন মন তোর |? 

*ও সামাস্থ রসিকত। ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,-তারে বাড়া 
তারে বাড়া, আছে! ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল 
সে প্রথম এগিয়ে গ্যাখে চন্দনের কাঠ,_-তাঁর পর গ্াাখে রূপার খনি)-তা; 
পর সোণাঁর খনি,_-তার পর হীরা মাণিক! 

কুষ্ণধন-_-এ পথের শেষ নাই! 

শ্রীরামকৃষ্চ-যেখানে শাস্তি, সেইখানে “তিষ্ঠ*। ঠাকুর একজন আগ 
সন্বন্ধে বলিতেছেন-_ | 

“ওর ভিতর কিছু বস্ত দেখ তে পেলেম না ।* যেন ওলম্বা কুল। 

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলে! জ্বালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ৫ 
যধুর ম্বরে নাম করিতেছেন। তক্ষের৷ চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। 


কাল রথযাব্র! । ঠাকুর আজ এই বাটাতেই রাত্রিবাঁস করিবেন। 

অন্তঃপুরে কিঞ্িৎ জলযোগ করিয়া! আবার বড় ঘরে ফিরিলেন। রাত 
প্রায় দশটা! হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, "ওঁ ঘর থেকে (অর্থাৎ 
পার্খের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে ) গামছাট1 আন তঃ। 


্রশ্রীরথযাত্রাদ্দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ২৮১ 


ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটীতেই শয্যা প্রস্তত হইয়াছে । রাত সাড়ে দশট। 
ইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন। 

গ্রীষ্মকাল । ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'বরং পাখাটা আনো ।* তাহাকে 
থা করিতে ঝলিলেন রাত বারোটার সময় ঠাকুরের একটু নিপ্বাভঙ্গ হইল । 
লিলেন “শীত করছে, আর কাজ নাই।, 


তৃতীয় গরিচ্ট্দ 
গ্রাশ্রারথযাত্রা দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে 


প্র শ্রাষ্্রীরথযাঞ্রা। 'মঙ্গলবার। অতি প্রতৃষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য 
রিতেছেন ও মধুর কণ্ঠে নাম করিতেছেন। 

মাষ্টার আপিয়! প্রণাম করিলেন। ক্রমে ভক্তের! আসিরা প্রণাম করিয়। 
কুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্ত বড় ব্যাকুল। মাষ্টারকে 
খিয়। তারই কথা কহিতেছেন। 

শ্ররামক্কঞ্চ__তুমি পৃর্ণকে দেখে কিছ উপদেশ দিতে? 

মাষ্টার__আজ্ঞা, ঠৈতগ্ঠচরিত পড়তে বলেছিলাম+_-তা সে সব কথা বেশ 
[তে পারে। আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাকতে, সেই কথাও 
লেছিলাম। 

শ্রীরামক্কষ্-_-আচ্ছ৷ “ইনি অবতার এ সব কথা জিজ্ঞাসা করুলে কি 
নৃত। 

মাষ্টার--আমি বলেছিলাম, ঠতগ্তদেবের মত এক জনকে দেখবে ত চল। 

শ্রীরামকচ-_-আর ।কছু? 

মাষ্টার--আপনার সেই কথা । ডোবাতে হাতী নামলে জল তোলপাড় 
য়যায়,-ক্ষুদ্র আধার হলেই ভাব উপহছে পড়ে। 

“মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন কর্‌ুলে | হৈ চৈ হবে। 

শ্রীরামক্কষ্*__তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল। 


২৮২ শ্রশ্ররামকৃষ্ণকথামুত--৪র্থ ভাগ [১৮৮৫১ ১৪ই জুলাই 


[ ভূষিকম্প ও শ্রারামকুষ্ণ-_ জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান ] 


প্রায় সাড়ে ছয়টা বাঁজে। বলরামের বাটী হইতে মাষ্টার গঙ্গান্সানে 
যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্প। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে 
ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দীড়াইয়া আছেন। তক্তেরাও 
দাড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প কিছু বেশী হইয়াছিল। 
ভক্তের! অনেকে ভয় পাইয়াছেন। 

মাষ্টার-__আমাদের সব নীচে যাঁওয়া উচিত ছিল। 


[ পর্ববকথা_ আশ্বিনের ঝড়ে শ্রীরামকৃষ্চ-_৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খুঃ ] 


শ্রীরামকৃ্ণ-__যে ঘরে বাঁস, তারই এই দশ! ! এতে আবার লোকের 
অহন্কার। (মাষ্টারকে ) তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে? 

মাষ্টার আজ্ঞা হী। তখন খুব কম বয়স-_-নয় দশ বছর বয়স--এক ঘরে 
একল! ঠাকুরদের ভাকৃছিলীম ! 

মাষ্টার বিশ্মিত হইয়া! ভাবিতেছেন--ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দ্রিনের 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমিযে ব্যাকুল হয়ে কেদে একাকী এক 
ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে 
করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরূপে রক্ষা কর্ছেন? 

শ্রীরামকষ্-_দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়-_-তবে কি কি রান্না হ'ল। গাছ 
সব উল্টে পড়েছিল ! দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা] ! 

“তবে পূর্ণ জ্ঞান হলে মর! মার] এক বোধ হুয়। মলেও কিছু মরে না 
মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না1* ধার লীল! তারই নিতায। সেই একরূপে 
নিত্য, একরূপে লীলা । লীলারূপ ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির 
থাকলেও জল,--হেল্লে ছুল্লেও জল । হেল! দোল! থেমে গেলেও সেই জল। 

ঠাকুর বৈঠকখান1 ঘরে ভক্তপঙ্গে আবার বসিয়াছেন। মহেন্দ্র মুখুয্ 
হরিবাবু ছোট নরেন ও অন্তান্ত অনেকগুলি ছোকরা তত্ত বসিয়া আছেন। 


* “ন হ্ম্তে হন্যমানে শরীরে | নায়ং হস্তি ন হম্যতে |” গীত|। 


শ্রাশ্ীরথযাব্রাদিবসে বলরাম মন্দিরে তক্তসঙ্গে ২৮৩ 


হরিবাবুঃ একল। একল! থাকেন ও বেদান্ত চচ্চা করেন বয়স ২৩২৪ হবে। 
বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাহাকে বড় ভালবাসেন। সর্ধদা তাহার কাছে 
যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের 
কাছে অধিক যাইতে পারেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাবুকে )_কি গে, অনেক দিন আস নাই। 


[ হরিবাবুকে উপদেশ--অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-_বিজ্ঞান ] 


“তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীল। । বেদীন্তে কি আছে 1--ব্রহ্গ সত্য 
জগৎ মিথ্যা । কিন্তু যতক্ষণ “ভক্তের আমি+ রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও 
সত্য। “আমি যখন তিনি পুছে ফেল্বেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে 
বল| যায় না। যতক্ষণ “আমি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। 
কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই 
মাজ আছে। মাঁজ থাকূলেই খোল আছে । খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল । 
নিত্য বল্লেই লীল! আছে বুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়। 


শতিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুধ্বিংশতি তত্ব হয়েছেন। যখন নিন্য় তখন 
তাহাকে ব্রহ্ম বলি। যখন স্ষ্টি করছেন, পালন কর্ছেন, সংহার করছেন,__ 
তখন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, জল স্থির থাকলেও জল, 
হেল্লে ছুল্লেও জল। 

আমি, বোধ যায় না! যতক্ষণ “আমি বোধ থাকে, ততক্ষণ জীবজগৎ 
মিথ্যা বলবার যে। নাই! বেলের খোলাটা আর বিচিগুলো৷ ফেলে দিলে 
সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না। 

“যে ইট, চুণ স্থুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চুণ হুর থেকেই সিঁড়ি। 
যিনি ব্রহ্ম, তার সত্তাতেই জীবজগৎ। 

“তক্তেরা-_বিজ্ঞানীরা-নিরাকার সাকার ছুইই লয়_অরূপ রূপ ছুইই 
গ্রহণ করে। ভক্তি-হিমে এর জলেরই খানিকটা] বরফ হয়ে যায়। আবার 
জ্ঞানসু্ধ্য উদয় হলে এ্র বরফ গলে আবার যেমন জল তেয়ি হয়। 


২৮৪ শ্প্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ (১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 
[ বিচারাস্তে মনের নাশ ও ব্রহ্গজ্ঞান ] 


“যতক্ষণ মনের দ্বার] বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌছান যায় না। মনের 
দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাঁড়বার যো নাই,__রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
শব্ব,_ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে 
তবে ব্রহ্গজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মীকে জানা যায় না। আত্মার ছারাই 
আত্মাকে জানা যায় ! শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্ম একই । 

“দেখ না, একটা জিনিষ দেখতেই কতগুলে! দরকার-_-চক্ষু দরকার, আলে! 
দরকার আবার মনের দরকার । এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার 
দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চল্ছে, ততক্ষণ কেমন করে বলৃবে যে, 
জগৎ নাই, কি আমি নাই? 

“মনের নাশ হলে, সঙ্কল্প বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়- ব্রন্গজ্ঞান হয়। 
কিন্ত সা, রে, গ!, মাঃ পা» ধা, নী-__নীতে অনেকক্ষণ থাঁকা যায় না। 


[ ছোট নরেনকে উপদেশ-_ঈশ্বর দর্শনের পর তার সঙ্গে আলাপ ] 


ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, *শুধু ঈশ্বর আছেন, 
বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা৷ নয়। 
তাকে ঘরে আনতে হয়_ আলাপ করতে হুয়। 

“কেউ দুধ স্তনেছেঃ কেউ ছুধ দেখেছে, কেউ ছুধ খেয়েছে। 

প্রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে । কিন্ত ছু একজন বাড়ীতে আনতে পারে, 
আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে ।” 

মাষ্টার গঙ্গান্নান করিতে গেলেন। 


চর্ঘ গরিচ্ছ্ 


পূর্বকথা--৮কাশীঘামে শিব ও সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন 
ল্রন্মাওকে শালগ্রাম ললাপে অগ্ দর্শন 


বলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাঠার 
ঙ্গান্নান করিতে আসিয়৷ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন। 

ঠাকুর ভাবে পুর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন। মাঁঝে মাঝে অতি গুহা 
্শনকথ| একটু একটু বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -*সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়াছিল।ম, মণিকর্ণিকার ঘাটের 
কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল । হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে 
এসে ফাড়িয়ে সমাধিস্থ । মাঝির! হৃদেকে বলতে লাগ.ল--“ধর | ধর 1” পাছে 
গড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। 
প্রথমে দেখ লাম দুরে ধীড়িয়ে, তারপর কাছে আস্তে দেখলাম, তার..পর 
আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন ! 

“ভাবে দেখলাম, জন্নযাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটা ঠাকুরবাড়ীতে 
ঢুক্লাম-সোণার অন্পপুর্ণ! দর্শন হলো ! | 

*তিনিই এই সব হয়েছেন,_কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ। 

(যাষ্টারাদির প্রতি) “শালগ্রাম তোমর1 বুঝি মান না_-ইংলিশম্যান্রা 
মানে না। ভা তোমরা মানো আর নাই মাঁনো। সুলক্ষণ শালগ্রাম,--বেশ 
ক্র থাকবে, গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাকৃবে-তা হলে 
তগবানের পুজ। হয়। 

মাষ্টার-__আজ্ঞা, সুলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। 

শ্ীরামকৃষ্ণ--নরেন্ত্র আগে মনের ভূল বল্ত ; এখন সব মান্ছে। 

ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে । ভ্ভাব- 
ঈমাধিস্থ। ভক্তের! একদৃষ্টে চুপ করিয়া দেখিতেহছন। অনেকক্ষণ পরে 
ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কছিতে লাগিলেন। 


২৮৬ শশ্রীরামক্ষ্ণকথামুত-_€র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 


প্রীরামক্ষ্ণ €মাষ্টারের প্রতি )_-কি দেখছিলান। ব্র্গাণ্ড একট 
শালগ্রাম!--তার ভিতর তোমার ছটো! চক্ষু দেখছিলাম । 


মাষ্টার ও ভক্তের! এই অন্ভুত, অশ্রতপূর্বব দর্শনকথ| অবাক হইয়! শুনিতে, 
ছেন। এই সময় আর একটা ছোকরা ভক্ত, 'শারদা» প্রবেশ করিলেন ও 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শারদার প্রতি )--দক্ষিণেশ্বরে যাস্‌না কেন? কলিকাতার 
যখন আসি, তখন আসিস্‌ না কেন? 

শারদা_আমি খবর পাই না। 


শ্রীরামরু্জ-_এইবার তোকে খবর দ্রিব। € মাষ্টারকে, সহাস্তে ) একখান। 
ফর্দ করে! তো__ছোকরাদের। (মাষ্টার ও ভক্তদের হস্ত )% 


[ পুর্ণের সংবাদ-_নরেন্ত্র দর্শনে ঠাকুরের আনন্দ ] 


শ|রদা__বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাষ্টার) বিয়ের কথায় 
আমাদের কত বার বকেছেন। 

প্রীরামকৃষ্চ-_-এথন বিয়ে কেন? (মাষ্টারের প্রতি) শারদার বেশ অবস্থা 
হয়েছে। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন 
মুখে আনন্দ এসেছে । 

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, "তুমি একবার পুর্ণর জঙ্য যাবে ? 

এইবার নরেন্ত্র আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেন্ত্রকে জল খাওয়াইতে বলিলেন। 
নরেন্ত্রকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন 
সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা! করিতেছেন। গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, 
যেন হুক্মতাবে হাত পা টিপিতেছেন! গোপালের মা (*কামারহাটার 
বামনী”) ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটীতে লোক 
পাঠাইয়৷ গোপালের মাকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়াছেন। 
গোপালের মা ঘরের মধ্য আপিয়াই বলিতেছেন, “আমার আনন্দে চক্ষে জল 
পড়ছে!” এই বলিয়া ঠাকুরকে ভুমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন। 


জীশ্রীরথযাক্লাদিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ২৮৭ 


শ্রীরামকৃষ্$-_সেকি গো। এই তুমি আমাকে গোপাল বল,_-আবার 
নমস্কার ! 


“যাও বাড়ীর ভিতরে গিয়ে একটী বেরন রাধ গে-_খুৰ ফোড়ন দিও-_- 
যেন এখানে পর্ধ্যস্ত গন্ধ আসে- ( সকলের ভান্ত )। 

গোপালের মা--এরা (বাড়ীর লোকেরা ) কি মনে কর্বে। 

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এথানে নূতন এসেছি,-যদি আলাদা 
রাধব বলে বাড়ীর লোকের! কিছু মনে করে ! ৰ 

বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে তিনি নরেক্জকে সম্বোধন করিয়। কাতরম্বরে 
বলিতেছেন, “বাব ! আমার কি হয়েছে, না বাকি আছে 

আজ রথযাত্রা--প্রীপ্রীজগরাথের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরী 
ইয়াছে। এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে। অস্তঃপুরে যাইতেছেন। মেয়ে 
শুক্তের! ব্যাকুল হইয়! আছেন, তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন। 

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলৌক ভক্ত ছিলেন। কিন্ত তিনি তাহাদের কথ! পুরুষ 
তক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না! কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত 
করিলে, বলিতেন, বেশী যাস্‌ নাঁই, পড়ে যাবি!” কথন কখন বলিতেন, 
যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায় তবুও তার কাছে যাতায়াত কর্বে 
না।* মেয়েতক্তেরা আলাদ! থাকৃবে___পুরুষ ভক্তের। আলাদ! থাকবে । তবেই 
উভয়ের মঙ্গল। আবার বলিতেন, মেয়েতক্তদের গোপাল ভাব--“বাৎসল্য 
তাক বেশী ভাল নয়। এর “বাৎসল্য থেকেই আবার একদিন “তাচ্ছল্য হয়।” 


গা গরিচ্ছ্ 


ঘলনামের ঘ্লখযাত্রা-নরেজ্দ্র ভক্তসঙ্গে 
সঙ্কীও্নানন্দে 


বেল! ১টা হইয়াছে । ঠাকুর আহারান্তে আবার টৈঠকখান1 ঘরে আদি: 
ভক্তসঙ্গে বপিয়া আছেন। একটা ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকু 
মহানন্দে মাষ্টারকে বলিতেছেন, “এই গো! পুর্ণ এসেছে ।” নরেন্দ্র, ছো 
নরেন, নারা'ণ, হরিপদ ও অগ্থাস্য ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরে 
সহিত কথ কহিতেছেন। 


[ স্বাধীন ইচ্ছা! (759 1] ) ও ছোট নরেন--নরেন্দ্রের গান ] 


ছোট নরেন-_আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (৩ "ম2]1) আছে কি না 

শ্রীরামকৃ্-আমি কে খোজ দেখি। "আমিখুঁজতে খুঁজতে তি 
বেরিয়ে পড়েন ! “আমি যন্ত্র তুমি বন্ত্রী”। চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হা 
করে যায়, শুনেছ ! ঈশ্বরই কর্তা! আপনাকে অকর্তা জেনে, কর্তীর স্থা 
কাক্জ করো। 

প্যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী; ধনী 
আমি মানী, আমি কর্তা, বাবা, গুরু এ সব অজ্ঞান থেকে হয় । “আমি যন্ত্র 
তুমি যন্ত্রী-এই জ্ঞান। অন্ত সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হে 
আর শব্দ থাকে না--উত্তাপও থাকে না। লব ঠাণ্ডা !--শাস্তিঃ শাস্তি। 
শান্তিঃ! 

শ্রীরামকষ্ণ ( নরেন্ত্রকে )--একটু গা না। 

নরেজ্্--ঘরে যাই--অনেক কাজ আছে। 

শ্রীরামক্-_তা বাছা আমাদের কথা শুন্বে কেন? “যার আছে কানে 
সোণা, তার কথা আন! আনা। যার আছে পৌধে ট্যানা তার কথা কে 
শোনে না!” (সকলের ছান্ত )। 


রথযাত্রাদিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসলে ২৮৯ 


“ভুমি গুহদের বাগানে যেতে পারো । প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না 
হদের বাগানে !__এ কথ। বলত্বুম না, তা তুই কেঁড়েলি কর্লি-__ 

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া! আছেন। বল্‌্ছেন, যন্ত্র নাই শুধু গান-__ 

শ্ীরামকৃষ্ণ-_আমাদের বাছা যেমন অবস্থা ।_-এইতে পার তো গাও 
তে বলরামের বন্দোবস্ত ! 


প্বলরাম বলে, আপনি নৌকা করে আস্বেন, একাস্ত না হয় গাড়ী করে 
স্বেন_-( সকলের হাস্ত )। খ্যাট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে 
বেহোন্ত )। এখান থেকে একদিন গাড়ী করে দিছলো---5০ ভাঁড়া £-- 
মি বল্লাম, বার আনায় দক্ষিণেখখবরে যাবে? তা বলে, “ও অমন হয়” । 
ড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল-- সকলের উচ্চ হান্ত ) 
বার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; 
[ডোয়ান এক একবার খুব মারে, এক একবার দৌড়ায়-_-( উচ্চ হান্ত )। 
রপর রাম খোল বাজাবে--আর আমর! নাচ.বো--রাঁমের তালবোধ নাই 
মকলের হান্ত )। বলরামের ভাব, আপনার! গ[ও) নাচো, আনন? কারো 
কলের হান )। 


ভক্তের! বাড়ী হইতে আহারাদি করিয়] ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। 
| মহেন্দ্র মুধুয্যেকে দুর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়] ঠাকুর তাহাকে প্রণাম 


রিতেছেন- আবার সেলাম করিতেছেন। কাছের একটা ছোকরা তক্তকে 
নিতেছেন, ওকে বল্না “সেলাম কর্‌লে”-_ও বড় অলকট অলকট করে। 
সকলের হান্ত )। গৃহস্থ ভক্তের অনেকে নিজেদের বাটার পরিবারদের 
াণিয়াছেন ;-_তাহার! শ্রা্রাঠাকুরকে দর্শন করিবেন ও রথের সম্মুখে 
তনানন্বৰ দেখিবেন। রাম গিরিশ প্রভৃতি ভঞ্জের! ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। 


টাকর] ভক্তের! অনেকে আমিয়াছেন। 


এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন-_ 
(১)-_-কত দিনে হৰে সে প্রেম সঞ্চার। 
হয়ে পুর্ণকাম বোল্‌বে হরিনাম, নয়নে বছিবে প্রেম-অশ্রুধার ॥ 
১৯---৪র্ঘ 


২৯০ রত্রীরামন্কঞ্কথাম্বত--৪র্ঘ ভাগ [ ১৮৮৫, ১৪ই জু 


(২)--নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥ 
বলরাম আজ কীর্তন্র বন্দোবস্ত কুরিয়াছেন--বৈষ্বচরণ ও বেনোয়া 
কীর্তন। এইবার বৈষ্কবচরণ গাহিতেছেন-_ট্রদর্দানাম জপ সদা রসনা আমা; 
ছর্গমে শ্রীহূর্ণ। বিনে কে করে নিস্তার | 
গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ ! দাড়াইয়৷ সমাধিস্থ $--ছে 
নরেন ধরিয়। আছেশ। সহাশ্তবদনখ। ক্রমে সব স্থির। একঘর ভভ্ে 
অবাক্‌ হুইয়! দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তের চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছে, 
সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া তক্জের জগ্ত আলিয়াছেন! কি ক৷ 
ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন ! 
নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর আঃ 
গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধরিলেন-_- 
(১)-_হরি হরি বল রে বীণে! এ 
(২)--বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধনা বিনে। 
এইবার আর এক কীর্ভনীয়া, বেনোয়ারী, দ্ূপ গাহিতেছেন। কিন্তু সদা 
গান গাহিতে গাহিতে আহা! আহা!” বলিয়! ভূমিষ্ঠ হুইয়! প্রণাম করেন 
তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়। 
অপরাহু হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারাণায় গ্রপ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছো 
রথখানি, ধবজ! পতাকা! দিয়! সুসজ্জিত করিয়া আন] হইয়াছে । ই্রপ্রীজগয্া' 
নুতত্রা ও বলরাম চন্দনচচ্চিত ও বসন ভূষণ ও পুষ্পমাল! দ্বারা সুশোতি 
হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্তন ফেলিয়া! বারাগার রথাগ্রে গম 
করিলেন--ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া একটু টানিলে 
-_তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্ডন করিতেছেন। অগ্ান্ত গানে 
সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন-- 
যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তার! তারা ছু'ভাই এসেছে রে! 
যার! মার খেয়ে প্রেম যাঁচে, তারা তারা ছুঃভাই এসেছে রে ! 
আবার--নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোরে রে। 


বলরামমন্দিরে রথযান্রাদিবশে কীর্নাননে ২৯১ 


ছাট বারাগডাঁতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ 
(কীর্তন ও খোঁলের শব্ধ শুনিয়। বাহিরের লোক অনেকে বারাণ্ডা মধ্যে আসিয়! 


ডিয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা । ভক্তেরাঁও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মস্ত 
ইয়া নাচিতেছেন ! 


হঠ গরিচ্ছ্ 
নরেঞ্দ্রের গান--ঠাক্ষরেন্ন ভাবাবেশে নৃত্য 


ধাগ্রে কীর্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আলিয়া! বসিয়াছেন। 
ঘি প্রভৃতি তক্তেরা তাহার পদসেব। করিতেছে। 
নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়! তানপুর] লইয়! আবার গান গাহিতেছেন _ 
১)--এসো! মা এসে মা, ও হৃদয়রম) পরাণপুতলি গো, 
হৃদয়-আসনে, হও ম1! আসীন, নিরখি তোমারে গো । 
২)-_মা ত্বং হি ভারা, তুমি ব্রিগুণধরা৷ পরাৎপরা ! 
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি ছুর্গমেতে ছুঃখহর! ॥ 
তুমি সন্ধ্যা তৃমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা। 
তুমি অকুলের ত্রাণকত্রা, সদাশিবের মনোরম] ॥ 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আছ্যমূলে গো মা। 
তুমি সর্ধঘটে অর্খ্যপুটে, সাকার আকার নিরাকার ॥ 
৩)-+তোমারেই করিয়াছি জীবনের গ্রবতার]। 
এ সমুদ্রে আর কু হব নাকো পথহারা ॥ 
একজন ভক্ত নরেন্ত্রকে বলিতেছেন, তুমি এ গানট। গাইবে 1-- 
অন্তরে জাগিছে! গে। মা অন্তরযামিনী ! 
শ্রীরামকুষ্*- দুর ! এখন ও সব গান কি! এখন আনন্দের গান--“শ্যামা 
ইধা-তরজিদী। 
নরেন্্র গাইতেছেন--কখন কি রঙ্গে থাক মা শামা, সুধা-তরঙ্গিণী ! 
তুমি রঙ্গে তঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও অননী ॥ 


২১২ শী শ্ররামৰ্ফকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ১৪ই ভুনা 


ভাবোগ্সত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাহিতে লাগিলেন-_ 
£কভূ কমলে কমলে থাকো মা পু্ব্রহ্মসনাতনী ।' 
ঠাকুরও প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন;_-ও গাঁইতেছেন, “ওষা। পুর্ণ 
ব্রেদ্দসনাতনী' ! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন 
নরেন্ত্র ভাবাবিষ্ট হুইয়! সাশ্রুনয়নে গান গাহিতেছেন দেখিয়! ঠাকুর অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন। 
রা্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া! আছেন। আব 
€ৈষ্ণবচরণের গান শুনিতেছেন। 
(১)--শ্রীগৌরাঙগ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়। 
(২)-_চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)। 
ওহে বষ্কুরায়, ভূলে আছ মথুরায় ॥ 
হাতীচড়া জোড়া পরা, ভূলেছ কি ধেম্ুচর]। 
ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয় ॥ 
রাত্রি দশটা এগারট1। ভক্তের প্রণাম করিয়! বিদায় লইতেছেন। 
শ্রীরামকুষ্ -আচ্ছা, আর সব্বাই বাড়ী যাও_-( নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে 
দেখাইয়া ) এর! ছুইজন থাকৃলেই হ'লো। (গিরিশের প্রতি ) তুমি কি বাড়ী 
গিয়ে খাবে? থাকো তো! খানিক থাক। তামাক !--ওহ. বলরামের 
চাকরও তেমনি । ডেকে দেখ না--দেবে লা। (সকলের হান্য ) কিন্তু তুমি 
তামাক খেয়ে যেও। | 
শীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে একটি চশম! পরা বন্ধু আসিয়াছেন। তিনি সম 
দেখিয়া! শুনিয়া চলিয়! গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন--“তোমাকে 
আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কাউকে নিয়ে এসো না,-জময় না 
হলে হয় না”। | 
একটি ভক্ত প্রণাম করিলেন। সঙ্গে একটা ছেলে। ঠাকুর গেছে 
কহিতেছেন “তবে তুমি এসে; আবার উটি সঙ্গে ।+ নরেন, ছোট নরেন) আর 
ছু একটা তক্ত; আরও একটু থাকিয়৷ বাটী ফিরিবেন। 


মগ্তম গরিচ্ছেদ 


সুপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রারামকষ্ণ 
মপুল নৃত্য ও নামকার্তল 


মকৃষ্জ বৈঠকথানার পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে শয্যায় শয়ন করিয়া 
ছেন। রাত ৪টা। ঘরের দক্ষিণে বারাণ্ডা, তাহাতে একধানি টুল পাতা 
ছে। তাহার উপর মাষ্টার বসিয়া আছেন । , 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারাগায় আসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ট হুইয়! প্রণাম 
নলেন। সংক্রান্তি, বুধবার ৩২শে আবাঢ, ১৫হ ভুলাই | 
শ্রামকৃষ্জ-_-আমি আর একবার উঠেছিলাম) । আচ্ছা সকাল বেল! কি 
বা? 

মাষ্টার--আজ্ঞা, সকাল বেলায় ঢেউ একটু কম থাকে । 

ভোর হুইয়াছে__এখনও ভক্তের! আলিয়া জুটেন নাই! ঠাকুর মুখ ধুইয়া 
র ম্বরে নাম করিতেছেন। পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দরজার কাছে 
ইয়া! নাম করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনতিদূরে 
পালের মা আসিয়া ফাড়াইলেন। অস্তঃপুরের ঘ্বারের অন্তরালে ২১টি 
লাক ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা 
ধ্ঃ দর্শন করিতেছেন। অথবা নবদীপের ভক্ত মহিলার! প্রেযোন্বস্ত 
গীরাজকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন। 

রাম নাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্চ নাম করিতেছেন! কুঝ্! কৃষ্ঝ! 
পীকষ্চ! গৌোলী! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ ! নন্দ নন্দন কৃষ্ণ! 
বিদ্দ! গোবিন্দ! 

আবার গৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন। 

শরক্চ চৈতগ্ভ প্রভু নিত্যানন | হরেকঞ্চ হরে রাম, রাখে গোবিন্দ ! 
আবার বলিতেছেন, আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্ন বলিয়! কাছিতেছেন। 
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তাহার কার। দেখিয়। ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তের! কাদিতে 
ছেন। তিনি কাদিতেছেন, আর বলিতেছেন পনিরগ্রন ! আয় বাঁপ- খা 
নেরে--কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবো! তুই আমার জন্ত দেং 
ধারণ করে নররূপে এসেছিস্‌।” 
জগন্নীথের কাছে আর্তি করিতেছেন--জগন্নাথ ! জগবন্ধ, দীনবন্ধু! আমি 
তে। জগৎছাঁড়। নই নাথ, আমায় দয়া কর! 
প্রেমোন্মত হইয়৷ গাহিতেছেন-_“উড়িম্য। জগন্নাথ ভজ বিরাজ জি!” 
এইবার নারায়ণের নাম কীর্তন করিতে করিতে নাচিতেছেন ও গাহিছ্ে 
ছেন, ভ্রীমন্নারায়ণ। শ্রীমন্লারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ! 
নাচিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন-_ 
হলাম যার জন্ত পাগল, তারে কই পেলাম সই। 
্রঙ্গা পাগল, বিঞু পাগল, আর পাগল শিব, 
তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙলে নবন্বীপ। 
আর এক পাগল দেখে এলাম বুন্দাবনের মা, 
রাইকে রাজা সাজায়ে, আপনি কোটাল সাজে! 
এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটাতে বসিয়াছেন। দিগন্বর ! যেন পা 
বৎসরের বালক ! মাষ্টার, বলরাম আরও ছুই একটা ভক্ত বসিয়া! আছেন। 
[ রূপদর্শন কখন? গুহ্‌ কথা-শুদ্ধ আত্ব। ছোকরাতে নারায়ণ দর্শন ] 
(রামলাল! নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন) 
শ্রীরামকষ্চ--ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কর যায়! যখন উপাধি সব চলে যায়, 
বিচার বন্ধ হয়ে যায়,তখন দর্শন! তখন মানুষ অবাকৃ সমাধিস্থ হয় 
থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে,_-এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দ 
উঠে যায় সব গল্প টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা! দেখে তাহাতেই মগ্ন হয়ে যায়! 
"তোমাদের অতি গুহা কথ! বলছি। কেন পুর্ণ, নরেন্ত্র, এদের সব এ 
ভালবাসি । জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন কর্তে গিয়ে হাত তে 
গেল, জানিয়ে দিলে, “তুমি শরীর ধারণ করেছ--এখন নররূপের সঙ্গে মখ 
বাৎসল্য এই সব ভাব লয়ে থাকো ।, 


কলিকাতা--বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ২৯৫ 


'রামলালার উপর যা যা ভাব হোত, তাই পূর্ণাদিকে দেখে হচ্ছে ! 
মলালাকে নাওয়াতাম খাওয়াতাম শোয়াতাম, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম; 
-রামলালার জন্ত বসে কীদতাম ; ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! 
থন1 নিরঞ্জন। কিছুতেই-লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের 
ভ্রারখানায় নিয়ে যায়। বিবাছের কথায় বলে, “বাপরে ? ও বিশালক্মীর 
" ওকে দেখি যেঃ একট! জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে। 

*পূর্ণ উচু সাকার ঘর-বিষুর অংশে জন্ম। আহা কি অন্কুরাগ। 

(মাষ্টারের প্রতি ) “দেখলে না,_ তোমার দ্রিকে চাইতে লাগলো।--যেন 
কুভাই এর উপর--যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর একবার দেখা 
/রবে বলেছে । বলে কাপ্ডেনের ওখানে দেখ। হবে। 


[ নরেন্দ্রের কত গুণ__ছোট নরেনের গুণ ] 


"নরেন্দ্রের খুব উচু ঘর-_নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্বা। 
৷ "এতো ভক্ত আসছে ওর মত একটি নাই। 

_*এক একবার বসে বসে খতাই। তা! দেখি, অগ্ত পন্ম কারু দশদল; কারু 
যোড়শদল, কারু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্ত্র সহশ্রদল। 

“অষ্ঠের1 কলসী, ঘটি এসব হতে পারে _-নরেন্দ্র জাল! ! 

“ডোবা পুদ্ধরিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি !_ঘেমন হালদার পুকুর । 

"মাছের মধ্যে নরেন্ত্র রাঙাচচ্ষু বড় রুই, আর সব নান! রকম মাছ__ 
পোনা) কাঠি বাটা, এই সব। 

“খুব আধার,_:অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওল। বাশ। 

"নরেন কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-ন্ুখের বশ নয়। পুরুষ 
গায়র1। পুরুষ পায়রার ঠোট ধরলে ঠোট টেনে ছিনিয়ে লয়”__মাদী পায়র' 
টপ করে থাকে। 

“বেলঘরের তারৰকে মুগেল বলা যায়। 

"নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়ীতে তাই ভান দিকে ৰসে। ভবনাথের মেদী ভাব, 
ওকে তাই স্বম্ভদিকে বসতে দিই ! 
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প্নরেন্ত্র সভায় থাকলে আমার বল ।” 

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেল! আটটা হুইবে 
হরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়! বসিলেন ! বাবুরামের জং 
হইয়াছে, আসিতে পারেন নাই। 

শ্রীরামককষ্চ (মাষ্টারের প্রতি )-_ছোট নরেন এলো না? মনে করেছে 
আমি চলে গেছি। (মুখুয্যের প্রতি )কি আশ্চর্য! সে (ছোট নবেন্ 
ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের ভন্ কীদতে]। (ঈশ্বরের জা) কান ? 
কমেতে হয় ! 

“আবার বুদ্ধি খুব। বাশের মধ্যে ফুটোওল। বাশ ! 
: “আর আমার উপর সব মনটা । গিরিশ ঘোষ বললে, নবগোপাঁলের বা 
যে দিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন ( ছোট নরেন ) গিছিল, _কিন্ত তিনি কই 
বলে আর ছু'স নাই,_-লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায় ! 

“আবার ভয় নাই-_যে বাড়ীতে বকৃবে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাজি সমাত 
থাকে। 


অষ্টম গিট 


ভর্তিযোগের গুঢ লহশ্য__ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় 


[ মুখুষ্যে, হরিবাবু, পুর্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম ] 
মুখুয্যে__-হরি (বাগবাজারের হরিবাবু )আপনার কালকের কথা শুনে অবাক্‌ 
বলে 'সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদাস্তে--ও সব কথা আছে। ইনি সামান্ত নন 

প্রীরামরুষ্_-কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পড়ি নাহ। 

পূর্ণ ভ্তান আর পুর্ণ ভক্তি একই । “নেতি? “নেতি' করে বিচারের শেষ হে 
বন্ধজ্ঞান।--তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছা 
উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে ঞ্িনিসে- 
ইট চুণ স্থরকি--লি'ড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী ! 


কলিকাতা-_-বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ২৯৭ 


প্যাঁর উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে 
ক বোধ হয়। 

“প্রহলাদের যখন তত্বজ্ঞান হ'ত, “সোইহং হয়ে থাকতেন। যখন দেহবুদ্ধি 
স্ত, “দাপোহহম্ “আমি তোমার দাস) এই ভাব আস্ত। 

“হচ্কমানেরও কখনও “সোইহম", কখন “দাস আমি, কখন 'আমি তোমার 
ংশ,+ এই ভাব আস্ত। 

“কেন ভক্তি নিয়ে থাকা ?_ তা না! হলে মানুষ কি নিয়ে থাকে! 
কনিয়ে দিন কাটায়। 

"আমি? তো যাবার নয়) 'আমি” ঘট থাকতে সোহহং হয় না। 
মাধিস্থ হলে “আমি" পুছে যায়,-তথন যা আছে তাই। রামপ্রলাদ বলে, 
গরপর আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জানবে । 

“যতক্ষণ “আমি” রয়েছে, ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল! 'আমি 
ঃগবান্ঃ এটি ভাল না। হে জীব তক্তবৎ ন চকৃষ্ণবৎ !__তবে যদি নিজে 
টনে লন, তবে আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভাল বেসে বল্ছে। 
গায় আয় কাছে বোস্‌ আমিও যা তূইও তা। 

“গঙ্জারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গ। হয় ন1। 

“শিবের দুই অবস্থা । যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা,--যোগেতে 
ব স্থির। যখন "আমি একটি আলাদা! বোধ থাকে তখন “রাম ! রাম!” 
রে নৃত্য। 

“যার অটল আছে, তার লও আছে। 

"এই তুমি স্থির। আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাঁজ কর্বে। 

*্তান আর ভক্তি একই জিনিব।--তবে একজন বল্ছে 'জল, আর এক 
উন 'জলের খানিকটা চাপ? । 


[ ছই সমাধি-_সমাধির প্রতিবন্ধক--কামিনীকাঞ্চন ] 


"সমাধি মোটামুটি ছুই রকম ।-_জ্ঞানের পথে, বিচাঁর করতে করতে অহং 
নাশের পর যে সমাধি, তাকে স্থির সমাধি ব৷ জড় সমাধি ( নিব্বিকল্প সমাধি) 
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বলে। তক্তিপথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্ত 
আস্বাদনের জন্ত, রেখার মত একটু অহং থাকে । কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি 
থাকলে এসব ধারণা হয় না। 

“কেদারকে বল্লাম, কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হন, 
একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দ্রিং_কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট বঙ্কট। 
ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, টুকতে পার্লাম না। যেমন স্বয়স্ু লিগ কাশী পধ্যস্ত জড়। 
সংসারে আসক্তি, _কাঁমিনীকাঞ্চনে আসক্তি, থাকলে হবে না। 

“ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই ; তাইত ওদের 
অত ভালবামি। হাজরা বলে, 'ধনীর ছেলে দেখে, ছুন্দর ছেলে দেখে,-তু?ি 
ভালবাস” | ত৷ যদি হয়ঃ হরীশ, নোটে, নরেন্ত্র--এদের ভালবাসি কেন। 
নরেন্দ্রের ভাত ছ্থন দে খাবার পয়ল! জোটে না। 

*ছোকরাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শুদ্ধ 

"আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেষ, 
কাগান একট কিনেছে। পরিফার করতে কর্‌তে এক জায়গায় বসানে 
জলের কল পাওয়৷ গেল। একবারে জল কলকল করে বেরুচ্ছে। 


[ পুর্ণ ও নিরঞ্জন-_মাতৃসেবা- বৈষুবদের মছোৎ্সবের ভাব ] 


বলরাম-_মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পুণের কেমন করে হ'ল 

প্রীরামকষ্ণ-__জন্মাস্তরীণ। পূর্বব পূর্ব্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছো 
হয় আবার বৃদ্ধ হয়-_আত্মা সেরূপ নয়। 

*ওদের কেমন জান, ফল আগে তার পর ফুল। আগে দর্শন, তা 
পর গুণ মহিমা শ্রবণ; তার পর মিলন! 

“নিরঞ্জনকে দেখ- লেন দেনা নাই ।--যখন ডাক পড়বে যেতে পারবে 

“তবে বতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখ তে হুবে। আমি মাকে ফুল চন 
দিয়ে পূজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হয়ে খাসেছেন। তাই কা! 
শ্রান্ধ,_শেবে ইষ্টের পুজা! হয়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষবদে 
মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব। 


কলিকাতা-_-বলরামমন্দিরে তক্তসঙ্গে ২৯৯ 


“যতক্গণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মার খপর নিতে 
বে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ করৃতে হয়, 
বিচ লবনের জোগাড় করৃতে হয়) যতক্ষণ এ সব কর্তে হয়, ততক্ষণ মার 
পরও নিতে হয়। 

"তবে যখন নিজের শরীরের থপর নিতে পাচ্ছি না,_-তখন অন্ত কথ!। 
খন ঈশ্বরই সব ভার লন । 

“নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার (049101817 ) 
ছিহয়। নাবালকের অবস্থা,_যেমন ঠতগ্য দেবের অবস্থা! 1” 

মাষ্টার গঙ্গাত্নান করিতে গেলেন । 


নবম গরিচ্ট্ে 


শ্রারামকষ্জের কুষী-_পূর্বকথা_ ঠাকুরের 
ঈশ্বর দশ ন 


[ রাম লক্ষণ ও পার্থ সারথি দর্শন, স্তাংট! পরমহংস মু্তি ] 

কুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র মুখুষ্যে, 
লরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বিয়া আছেন। গিরিশ 
কুরের কৃপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মাষ্টার ইতি- 
ধ্যে গঙ্গা স্নান করিয়। ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাহার কাছে 
সিয়াছেন। ঠাকুর তাহার অদ্ভুত ঈশ্বর-দর্শনকথ। একটু একটু বলিতেছেন। 

"কালীঘরে এক দিন ্াংট আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ ) পড়ছে। 
ঠাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপাল!,_ রাম লক্ষমণ 
ঙ্গিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুীর সম্মুখে অর্ভ্ঞনের রথ দেখলাম । 
-সারখির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে। 

“আর একদিন, দেশে কীর্তন হচ্ছে__সম্দুথে গৌরাঙ্গ মৃত্তি। 

“একজন ন্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে থাকত--তার ধনে ভাত দিয়ে ফচ.কিমি 


40৩৩ গ্শ্রীরামকষ্ণকথামৃত--র্থ ভাগ [ ১৮৮৫। ১৫ই ভুলাই 


করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্াংটো মৃণ্তি আমারই ভিতর থেঝে 
বেরুত। 'পরমহংস'-_মুভ্তি- বালকের চ্যাক্ব। 

ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা] যায় না| ত্রেই স্ময়ে ব্য 
পেটের ব্যাম | এ সকল অবস্থায় পেটের ব্যাঞীবড় বেড়ে যেত। তাই রঃ 
দেখলে শেষে খু থু করতুম_ কিন্ত পেছনে গিয়ে তুতে পাওয়ার মত আবার 
আমায় ধরুত.! ভাবে বিভোর হটে বাকতামিদিন রাত কোথা দিয়ে যেত 
'তার পর দিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত ! (হান্ত )। 

গিরিশ ( সহান্তে)-_ আপনার কুষ্ঠি দেখছি 1, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )__দ্বিতীয়ার টাঁদে জন্ম। আর রবি চক্র বুধ__এ 
ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই। 

গিরিশ- কুম্ত রাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ ঃ_/সিংহে চৈতগ্ভাদেব 

প্রীরামকু্-_দুটি সাধ ছিল-_প্রথম--ভক্কের রাজা হব; দ্বিভীয়- 
গুট্‌কে সাধু হব ন1। 


[ শ্রীরামকষ্চের কুঠি--ঠাকুরের সাধন কেন- ব্রহ্মযোনী দর্শন ] 

গিরিশ (সহান্তে )-আঁপনার সাধন করা! কেন? 

শ্ররামকুষ্ণ ( সহাস্তে )-_ভগবতী শিবের জগ্ত অনেক_ কঠোর সাধন! 
করেছিলেন,_পঞ্চতপা, শীতকালে জগ গা বুড়িয়ে থাকা, যর দিকে এক 
দৃষ্টে চেয়ে থাকা ! 

পবয়ং কৃষণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। যন্ত্র ব্রন্মযোনী,_ 

তারই পৃজা, ধ্যান ! এই ব্রঙ্গযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্গাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে। 

£অতিগুহা কথ] ! বেলতলায় দর্শন হতো-লক্‌ লক কোরতো ৷ ! 

[ পূর্ব্বকথা__বেলতলায় তঙ্ত্রের সাধন--বামনীর যোগাড় ] 

“বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথ! নিয়ে। আবার 
্জ আসন। বাম্ণী সব যোগাড় করতো । 

(হরিপদ্র দিকে অগ্রসর হইয়া ) “সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল চন 
দিয়ে পুজা ন! করলে, থাকৃতে পারতাম ন|। 


কলিকাতা--বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ৩০১, 


“আর একটি অবস্থা হ'ত। যে দিন অহংকার করতুম, তার প্রদিনই 
দুখ হত ।” 
টার শ্রীমুখনিঃম্ছত অশ্রুতপুর্্ব বেদাস্তবাক্য শুনিয়া অবাক হুইয়া চিত্রা- 
তের চ্ঠায় বসিয়া! আছেন। ভজ্েরাও যেন সেই পুতসলিলা পতিত পাবনী, 
মুখনিঃহছত তাগবতগঙ্গায় নান করিয়া বসিয়া আছেন। 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। 

তুলসী-_ইনি__হাসেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ভিতরে হাসি আছে। ফন্ভনদীর উপরে বালি,__খুঁড়িলে জল, 


ওয়া যায়। 

(মাষ্টারের প্রতি ) তুমি জিহ্বা ছোল না। রোজ জিহ্বা ছুল্বে। 

বলরাম-_-আচ্ছা, এর (মাগ্টারের ) কাছে পুর্ণ আপনার কথা অনেক 
নছেন__ 

শ্রীরামকৃষ্চ-_আগেকার কথা--ইনি জানেন_ আমি জানি না। 

বলরাম-_পূর্ণ স্বভাবসিন্ধ। তবে এরা? 

শ্ররামকৃষ্জ-_-এর! হেতুমাত্র। 

নয়টা বাজিয়াছে-_-ঠাকুর শ্রারামকৃঞ্জ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন তাহার, 
ভাগ হইতেছে। বাগবাজারের ০অন্রপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক করা আছে। 
কুরকে ভক্তের! ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণাম করিতেছেন। 

ঠাকুর ছুই একটি তক্তের সহিত নৌকায় গিয়া বসিজেন, গোপালের মা এ 
কায় উঠিলেন,__দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়! বৈকালে হাটিয়া 
মারহাটি যাইবেন। 

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পখাটটি (02100 1078) সারাইতে 
ওয়া হইয়াছিল। সেখানিও নৌকায় তুলিয়! দেওয়] হইল। এই খাটখানিতে 
ুক্ত রাখাল প্রায় শয়ন করিতেন। 

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্র । যাত্রা ব্দলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃধ্ঃ আগত 
নবারে বলরামের ৰাটাতে আবার স্ততাগমন করিবেন। 


চতুবিংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


প্রথম গরিচ্ছ্দ 


মাতিখণ ও পিতখণ 

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রতি 
ভক্তসঙ্গে বসিয়া! আছেন । বেল] তিনট] চারটা । 

ঠাকুরের গলার অন্থখের স্াত্রপাত হইয়াছে । তথাপি সমস্ত দ্রিন কেবঃ 
ভক্তসঙ্গে মঙ্গলচিস্ত করিতেছেন--কিসে তাহার] সংসারে বন্ধ না হয়,_-কিয়ে 
তাহাদের জ্ঞান লাভ হয়,_ঈশ্বরলাভ হয়। 

দশ বার দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নদ 
বন্থুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া বলরাম, প্রভৃতি অস্তান্ তক্তদের 
বাড়ি শুভাগমন করিয়াছিলেন। 

শ্রীবুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আলিয়া কিছুদিন বাড়ীতে ছিলেন। আজ- 
কাল তিনি, লাটু, হরীশ ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন। 

শ্রীপ্ীমা কয়েক মাস হইল ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শুভাগমন করিয়া" 
হথেন। তিনি নবতে আছেন। “শোকাতুর! ব্রাঙ্মণী আসিয়া কয়েক দিন 
তাহার কাছে আছেন। 

ঠাকুরের কাছে ছিব, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার প্রভৃতি বগিয়া 
আঁছেন। আজ ৯ই আগষ্ট) ১৮৮৫ খুঃ | 

ধিজ্বর বয়স বোল বছর হইবে। তাহার মাতার পরলোকপ্রাপ্তির পর 
পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। দ্বিজ মাষ্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে 
আসেন)--কিস্ত তাহার পিতা তাহাতে বড় অসন্ধষ্ট। 


দক্ষিণেশ্বর-_ছিজ, রাখাল, মহিম। ভক্তসঙ্গে ৩৪৩ 


ত্বিজের পিতা অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন 
লিয়াছিলেন। তাই আজ আসিয়াছেন। কলিকাতায় সদাগর অফিসের তিনি 
কজন কর্চারী-ম্যানেজার। হিন্ুকলেজে ভি এল রিচার্ডসনের কাছে 
(ডিয়াছিলেন ও হাইকোটের ওকালতী পাশ করিয়াছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজের পিতার প্রতি )-.আপনার ছেলেরা এখানে আসে, 
চাতে কিছু মনে করবে না। 
“আমি বলি, ঠতগ্ত লাভের পর সংলারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম 
ঃরে যদি কেউ সোন! পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে,_বাকের ভিতয়ও 
াখতে পারে, জলের তিতরও রাখতে পারে--মোনার কিছু হয় না। 
“আমি বলি অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাটাল তা 
_-ত1 হলে হাতে আট! লাগবে না। 
“কাচ! মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ 
চরে তবে সংসারে থাকতে হয়। 

“শুধু জলে ছুধ রাখলে ছুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর 
[খলে আর কোন গোল থাকে না।” 

দ্বিজের পিতা--আজ্ঞাঃ ই । 

শীরামকৃষ্চ (সহান্তে )-আপনি যে এদের বকেন টকেন, তার মানে 
বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান্‌। ব্রহ্মচারী সাপকে বললেই ত বড় 
বোক|! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে ফৌস করতে 
বারণ করি নাই! তুই যদি ফোস কতিস্‌ তা হলে তোর শক্ররা তোকে মারতে 
গারত মা। আপনি ছেলেদের বকেন ঝকেন,সে কেবল ফৌোস করেন। 

[দ্বিজের পিতা] হাসিতেছেন। 

শ্ররামকৃ্-_-ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ু। যদি পুক্করিণীতে 
গাল জল হয়-_সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহু। 

“ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয়। 

ইমি একরূপে ছেলে হয়েছ । একরূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের কা করছো, 

নংগারে ভোগ করছে! )_-আর একক্পে তুমিই তক্ত হুয়েছ-তোমার 


৩০৪ শ্প্টরামকৃষ্ণকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ৯হ আগ 


সম্তানরূপে। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। তা তনয় 
€সহান্তে) এসব ত আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আট পিটে 
এতেও হু'দিয়ে যাচ্ছেনঃ। [ ছ্বিজের পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন 

শ্রীরামকৃষ্- এখানে এলে, আপনি কি বস্তু, তা এরা জানতে পারবে 
বাপ কত বড় বস্ত! বাপ মাকে ফাকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাঃ 
হবে। | 


[ পূর্ববকথা-বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মার জন্ত চিস্তা ] 


“মানুষের অনেকগুলি খণ আছে পিতৃ-খণ, দেব-ধণ, খাষি-ধণ। এ ছাড় 
আবার মাতৃখণ আছে। আবার পরিবারের সম্বদ্ধেও খণ আছে--প্রতিপাল' 
করতে হবে। সতী হলে, মরবার পরও তার জন্ক কিছু সংস্থান কে 
যেতে হয়। 

“আমি মার জঙ্ত বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না । যাই মনে পড়ল ম 
দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনে মন টিকল না 

“আমি এদের বলি, সংসার কর, আবার তগবানেতেও মন রাখ 
-*সংসার ছাড়তে বলি না,স্-এও কর ওও কর। 

পিতা আমি বলি, পড়া শুনাত চাই,_আপনার এখানে আসতে বার' 
করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে। 

শ্রীরামকষ্-_ এর ( দ্বিজের ) অবন্ত সংস্কার ছিল। এ ছুই ভায়ের হ'ল ন 
কেন? আর এরই বা হ'ল কেন? 

“জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন। যার যা (সংস্কার, 
আছে, তাই হবে। 

পিতা-_-হ1, তা বটে। 

ঠাকুর মেজেতে দ্বিজের পিতার কাছে আসিয়! মাছুরের উপর বপিয়াছেন 
কথা কহিতে কহিতে এক এক বার তাহার গায়ে হাত দিতেছেন। 

সন্ধ) আগতপ্রায়। ঠাকুর মাষ্টার গ্রতৃতিকে বলিতেছেন, “এদের সব 
ঠাকুর দেখিয়ে আনো--আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম ।” 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার মহিম। প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩০৫ 


ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। দ্বিজের পিতাঁকে বলিলেন, "এর! 
টু খাবে, মিষ্টিমুখ করতে হয় ।” 

দ্বিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগঃনে একটু 
ডাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণপূর্বব বারাগ্ডায় ভূপেন 
্ মাষ্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথ কহিতেছেন ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও 
টারের পিঠে চাপড় মারিলেন। দ্বিজকে সহান্তে বলিতেছেন,_“তোর 
পকে কেমন বল্লাম ।” 

সন্ধ্যার পর দ্বিজের পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
র বিদায় লইবেন। 

দ্বিজের পিতার গরম বোধ হইয়াছে-_ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া! পাখা 
তেছেন। 

পিতা বিদায় লইলেন--ঠাকুর নিজে উঠিয়। দীড়াইলেন। 


দ্বিতীয় গৰিচ্ট্ে 


ঠাকুর মুক্তকঠ-শ্ররামকষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ 
না অবতার 


[তরি আটটা হইয়াছে । ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতেছেন। 
রে রাখাল, মাষ্টীর, মহিমাচরণের ছু একটি সঙী--আছেন। 

মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন। 

শরামকৃষ্চ__আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছে ?1--ছুধ দেখেছে ন! 
ধয়েছে? 

মহিমা--ই1, আনন্দ ভোগ করছেন। 

শীরামকৃষ্ণ--নৃত্যগোপাল ? 

মহিমা__খুব |-_বেশ অবস্থা । 

২০-স৪র্থ 


৩০৬ শ্ীপ্্ররামকুষ্জচকথামৃত--৪র্থ তাগ [ ১৮৮৫) ৯ই 


গ্রীরামকৃষ্ণ--ই1। আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ কেমন হয়েছে ? 

মহিমা-_বেশ হয়েছে। কিন্ত ওদের থাক আলাদ1। 

শ্ররামরষ্-_নরেন্দ্র? 

মহিমা_আমি পনর বৎসর আগে য! ছিনুম, এ তাই। 

শ্ররামকৃষ্চ-ছোট নরেন? কেমন সরল? 

মছিমা--হঃ থুব সরল । 

শ্রীরামরুষ্-_হা, ঠিক বলেছ (চিন্তা করিতে করিতে ) আর কে আছ 

“যে সব ছোকর। এখানে আসছে, তাদের-_ছু”টি জিনিষ জানলেই হ 
ত! হলে আব বেশী সাধন ভজন কর্থে হবে ন। প্রথম, আমি কে--তার? 
ওরা কে। ছোকরার! অনেকেই অন্তরঙ্গ । 

“যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না! বামুকোণে আর এক 
(আমার ) দেহ হবে। 

«ছোকরার দেখে আমার প্রাণ ধীতল হয়। আর যারা ছে 
করেছে, মামলা! মোকদ্দমা! করে বেড়াচ্ছে-কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে, 
তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধআত্মা না দেখলে কেমন ক 
থাকি! 

মহিমাচরণ শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃতি করিয়া শুনাইতেছেন--অ 
তন্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শাস্তবী প্রন্থৃতি নান! মুদ্রার কথ! বলিতেছেন। 


»[ ঠাকুরের পাচ প্রকার সমাধি--যটচক্রভেদ--যোগতত্ব--কুগুলিনী ] 


শ্রীরামকষ-__আচ্ছ1, আমার আত্। সমাধির পর মহাকাশে পাখীর 
উড়ে বেড়ায়, এই রকম কেউ কেউ বলে। 

“্ববীকেশ লাধু এসেছিল। সে" বল্লে যে, সমাধি পাচ প্রকার 
তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবং, কপিবৎ, পার 
তির্ঘ্যগ বৎ। 

“কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিড়, শিড়, করে_এফখনও : 
অবস্থায় ভাব-সমুত্রের ভিতর আত্ম'মীন আননে খেলা করে?! 


দক্ষিণেষ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তলঙ্গে ৩০৭ 


“কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহ! বায়ু বানরের চ্তায় আমায় ঠেলে_ 
মোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই:বায়ু হঠাৎ বানরের গ্ভায় লাফ 
য়ে সহত্রারে উঠে যাক ! তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। 

"আবার কখনও পাখীর মত এ ভাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ 

মহাবাঘু উঠতে থাকে ! যে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ 

| হয় ত যুলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, ম্বাধি্ঠান থেকে হৃদয়, এইবপ ক্রমে 
ধায় উঠে। 

“কখনও ব! মহাবাযু তির্ধ্যক গতিতে চলে-একে বেঁকে! ব্রন্নপ চলে 
[শেষে মাথাত্ব এসে সমাধি হয়। 


[ পূর্ববকথা-_-২২।২৩ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ শ্রীঃ--ষটচক্র তেদ ] 


“কুলকুগুলিনী ন৷ জাগলে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুওলিনী। 
ন্ঘ হলে তিনি নুযুয়া নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্াধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব 
ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবাঘুর 
তবেই শেষে সমাধি হয়। 
নুধু পুথি পড়লে চৈতন্য হয় না-স্তাকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে 
[কুলকুগুলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথ! !_-তাতে কি হবে। 
“এই অবস্থা যখন হোলো তার ঠিক আগে আমার দেখিয়ে দিলে-_ 
প কুলকুগুলিনীশক্তি জাগরণ হয়। ক্রমে ক্রমে সব পন্মগুলি ফুটে যেতে 
লো, আর সমাধি হলে! । এ অতি গুহ্য কথা। দেখলাম, ঠিক আমার 
[বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা দুযুষ্তা নাড়ীর তিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে 
নরূপ পন্সের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গুহা, লিজ, নাভি। চতু্দিল, 
ল, দশদল, পন্প সব অধোধুখ হয়েছিল--উদ্ধ মুখ হ'ল! 
“হৃদয়ে যখন এলে!--বেশ মনে পড়ছে--ভিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর 
[দল অধোমুখপত্প উর্ধীমুখ হলো;-_আর প্রস্ফুটিত হলো ! তারপর কে 
শদল, আয় কপালে ধিঘল। লেষে সহদল পদ্ন প্র্ষুটিত হলে! ! মেই 
ধিআমার এই জবন্থা। । 


তীয় গরিচ্ছেদ 


পূর্বাকথা- ঠাকুর মুক্তকঠ ঠাকুর সিদ্ধপুক্ুষ 
না অঘতান্স' 


ঈশ্বরের সঙ্গে কথা-_মায়াদর্শন__তক্ত আর্সিবার অগ্রে তাদের দর্শন-_কে 
সেনকে তাবাবেশে দর্শন-_-অথগ্সচ্চিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র--ও কেদার 
প্রথম উন্মাদে জোতির্ময় দেহ__বাবার স্বপ্র-চ্ঠাউটা ও তিন দিনে সমাধি 
মথুরের ১৪ বৎসর সেবা ১৮৫৮-৭১--কুঠীর উপর ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা 
অবিরত সমাধি । সব রকম সাধন। 

ঠাকুর এই কথ! বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া) মেজেতে মছিমাঁচর্‌ 
নিকট বসিলেন। কাছে মাষ্টার ও আরও ছু একটি তক্ত। ঘরে রাখা, 
আছেন। 

প্রীরামরুষ্চ (মহিমার প্রতি )--আপনাকে অনেক দিন বলবার ই 
ছিল, পারি নাই-_-আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। 

“আমার যা] অবস্থা--আপনি বলেন, 'সাধন করলেই ও রকম হয়” তা ন 
এতে € আমাতে ) কিছু বিশেষ আছে।” 

মাষ্টার, রাখাল, প্রস্তুতি ভক্তের! অবাক হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎহ 
হইয়া! শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্- কথা কয়েছে 1 শুধু দর্শন নয়--কথা কয়েছে। বটতপ 
দেখলাম গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে--তার পর কত হাসি! খেলা 
ছলে আঙ্গুল মটকান হলে৷। তার পর কথ|।--কথা কয়েছে! 

“তিন দিন করে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্রএ সব শাস্ত্রে কি আছে- 
( তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন | 

“মহামায়ার মায়া যে কি, তা একদিন দেখালে। খরের ভিতর ছো 
জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বাড়তৈ লাগলো! আর অগৎকে টেনে ফেপ 
লাগলো ! 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে--মুক্তকণ্ঠ ৩০৯ 


“আবার দেখালে,_-যেন মস্ত দিঘী, পানায় ঢাকা ! হাওয়াতে পানা 
টু সরে গেল,অমনি জল দেখা গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার 
ককার পানা নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেল্লে১ দেখালে, এ জল 
নঅচ্চিৰানন্দ, আর পানা যেন মায়া । মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা 
না,যদিও এক একবার চকিতের গ্ভাঁয় দেখ! যায়, তো] আবার মায়াতে 
কে ফেলে! 

“কিরূপ লোক (ভক্ত ) এখানে আস্বে আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। 
তলা থেকে বকুলতলা পর্ধ্যস্ত ঠতন্দেবের সংকীর্তনের দল দেখালে । 


[ত বলরামকে দেখ লাম--না হলে মিছরি এ সব দেবে কে? আর একে 
ছিলাম। 


রামকৃষঃ কেশব সেন ও তাহার সমাজে হরিনাম ও মায়ের নাম প্রবেশ ] 


“কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! সমাধি 
1য় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। এক ঘর লোক আমার 
নে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটা ময়ূর তার পাখা 
র করে বসে রয়েছে। পাখ! অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় 
লাম লালমণি। ওটা রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে-_-ইনি 
বলছেন, তোমরা সব শোনো" | মাকে বললামঃ 'ম। এদের ইংরাজী মত, 
'র বল! কেন। তার পর ম! বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। 
ন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই ম। 
বের.দল থেকে বিজয়কে নিলে । কিন্ত আদি সমাজে গেল না। 
(নিজেকে দেখাইয়) “এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। 
পাল সেন বলে একটা ছেলে আসতো--অনেক দিন হ'ল। এর ভিতর 
ন আছেন, গোপালের বুকে প! দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো! 
মার এখন দেরী আছে। আমি এ্হছিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না,-- 
পর 'যাই, বলে বাড়ী চলে গেল। তার পর শুন্লাম দেহত্যাগ করেছে। 
ইবোধ হয় মিতাগোপাল। 


৩১০ শশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ৯ই আগ 


“আশ্চর্য্য দর্শন সব হয়েছে । অখণ্ড সচ্চিদানন্ দর্শন। তার ভিত 
দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। 'একধারে কেদার, চুনী, আর আ 
অনেক সাকারবাদী তক্ত। বেড়ার আর এক ধায়ে টকটকে লাল ছুরকী 
কাড়ির মত জ্যোতিঃ| তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র ।--সমাধিস্থ। 

"ধ্যানস্থ দেখে বনুম, “ও নরেন্ত্র! একটু চোখ চাইলে ।--বুঝলুম ও 
একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে ।--তখন কল্লামঃ “মা, ও 
মায়ায় বন্ধ কর।--তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ কর্বে।+-__কেদা 
সাকারবাদী, উ কি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালে!। 

£তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর ম৷ স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করুছেন 
যখন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তথন জ্যোতিঃতে দেহ জল্‌ জল্‌ করতো 
বুক লাল হয়ে যেতো! তখন বননুম “মা” বাইরে প্রকাশ হোয়ে! ন 
ঢুকে যাও, ঢুকে যাও! তাই এখন এই হীন দেহ। 

“তা না হলে লোকে জালাতন করতো! । লোকের ভিড় লেগে যেতো- 
সেরূপ জ্যোতির্ঘয় দেহ থাকলে । এখন বাইরে প্রকাশ নাই। এ 
আগাছা পালায়__যার! শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারা 
হয়েছে কেন 1--এর মানে এ । যাদের সকাম ভজি, তার! ব্যারাম অব! 
দেখলে চলে যাবে। 

“সাধ ছিল--মাকে বলেছিলাম, “মা, ভক্তের রাজ। হব! 

“আবার মনে উঠলে।, যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকাব তার এখাঢ 
আজসতেই হবে! আসতেই হবে 1, গ্যাথো, তাই হচ্ছে_সেই লব লোক 
আসছে ! 

এর ভিতরে কে আছেন) আমার বাপ জানতো! বাপ গয়াতে গ্ব 
দেখেছিলেন, রঘুবীর বলছেন, "আমি তোমার ছেলে হুব।” 

“এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! একি আমা 
কর্ম | স্রীসম্তোগ হ্বপনেও হোলে! না । 

“ন্যাংট| বেদাত্তের উপদেশ দিলে । তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতগা 
এ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, আরে এ কেয়া রে! 


দাক্ষণেশ্বর মদ্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাদি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর-_মুক্তক্ঠ ৩১১ 


বুঝতে পারলে--এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, “তুমি আমায় 
ডে দাও ! ও কথ শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল ;__ আমি সেই অবস্থায় 
াম, 'বেদাতস্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই ।ঃ 

"তখন রাত দিন তার কাছে। কেবল বেদান্ত! বামনী বলতে বাবা, 
দাস্ত গুনে! ন1!--ওতে ভক্তির হানি হবে। 

“মাকে যাই বল্লাম “মা, এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত 
য় কেমন করে থাকবে !_একটা বড় মাচুষ জুটায়ে দাও! তাই সেজবাবু 
ী্দ বৎসর ধরে সেবা করলে! 

"এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাঁকের ভক্ত 
[সবে । যাহ দেখি গৌরাজরূপ সামনে এসেছে, অমনি, বুঝতে পারি, 


রক্ত আসছে। যদি শান্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ,_-কালীরূপ--দর্শন 
| 


পকুটীর উপর থেকে আরতির সময় টেঁচাতাম) ওরে তোরা কে কোথায় 
ছিস আয়।, ছ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে ! 

"এর ভিতর তিনি নিজে রেয়েছেন-_-যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে 
উজ করছেন। 

“এক একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য্য! ছোট নরেন-এর কুস্তক 
[পনি হয়! আবার সমাধি ! এক একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা ! কখনও 
শী! কি আশ্চর্য্য | 

“সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে--জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্দ 
যাগ্। হুঠযোগ পর্যত্ত__আমু বাড়াবার জগ্ভ। এর তিতর একজন 
ছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। 
কায়র সিং বলতো, 'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই! 
মিই নানক ।, 

[ পূর্ববকথ। কেশব; প্রতাপ ও কুক্‌ (০০০) সঙ্গে জাহাজে ১৮৮৯ ] 

“চারদিকে এছিক লোক--চারদিকে কামিনীকাঞ্চম--এতোর ভিতর 
ধকে এমন অবন্থ! 1--সমাধি) ভাব, লেগেই রয়েছে। তাই প্রতাপ (ক্রাহ্গ- 


৩১২ শ্রীশ্্রামকষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ৯ই আগ 


সমাজের শ্রীপ্রতাপচন্ত্র মজুমদার )--কুক সাহেব যখন এসেছিল, জাহাণ 
আমার অবস্থা ( সমাধি অবস্থ1) দেখে বল্লেঃ “বাব! ! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে 

রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি অবাক্‌ হুইয়! ঠাকুর শ্ত্রীরামরষের প্রীমুখ হইতে এ 
সকল আশ্চর্য্য কথ! শুনিতেছেন। 

মহিমাঁচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন? এই সুমন্ত কথ শুনিয়াও তি 
বলিতেছেন-_'আঁগ্ঞ, আপনার প্রারন্ধবশতঃ এরূপ সব হয়েছে ।” তাহ 
মনের ভাব--ঠাকুর একটি সাধু বা তক্ত। ঠাকুর তাহার কথায় সাঁয় দি 
বলিতেছেন, হা, প্রাক্তন! যেন বাবুর অনেক বাড়ী আছে-_এখাঁনে এক 
বৈঠকখানা। ভক্ত তার বৈঠকখানা ।, 


চতুর্থ গরিচ্ছ্ 


মহিমাচলণের ভ্রক্গাচক্র- পূর্বাকথা- 
(তাতাপুলীর উপদেশ 


[ শম্বপ্রে দর্শন কি কম?” নরেক্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ] 

রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহিমাঁচর 
সাধ--ঘরে ঠাকুর থাকিবেন-ব্রহ্গচক্র রচনা! করিবেন। তিনি রাখাল, মা 
কিশোরী ও আর ছু একটি ভক্তকে লইয়া মেঝেতে চক্র করিলেন। সকল 
ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ঠাকুর না? 
আলিয়া তাহার বুকে হাত দিয় মার নাম করিতে লাগিলেন। রাখা 
ভাব সম্বরণ হইল। 

রাত একটা হইবে, আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চতুর্দিকে নি 
অন্ধকার। ছু একটি ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছে 

ঠাকুর শ্রীরামকষ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আলিলে, 
ভক্তদের বলিতেছেন, গ্ভাংট1! বলতো, “এইসময়ে এই গতীর রাত্রে--অনা। 
শব্ধ শোনা যায়।, | 


দক্ষিণের মন্দিরে রাখাল, মহিমাদি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর-_মুক্তক্ ৩৯৩ 


শেষ রাত্রে মহিমাঁচরণ ও মাষ্টার ঠাঞ্রের ঘরেই মেজেতে শুহয়। আছেন। 
রাখালও ক্যাম্প খাটে শুইয়াছেন। 

ঠাকুর পাচ বছরের ছেলের ন্যায় দিগধর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে 
পাদচারণ করিতেছেন। 


প্রত্যুষ হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারাায় গিয়া 
গঙ্গ। দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেব দেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়! 
নমস্কার করিলেন। তক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়! প্রণামা্দি করিয়া প্রাতঃকৃত্য 
করিতে গেলেন। 

ঠাকুর পঞ্চবটাতে একটা শক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে চৈতন্ত- 
দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়৷ )--আহা! আহা! 

ভক্ত--আজ্ঞা, ও স্বপনে । 


শ্ররামকষ্-_স্বপন কি কম! [ঠাকুরের চক্ষে জল। গদগদন্বর!] 

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শুনিয়া বলিতেছেন-_'তা 
আশ্চর্ঘ্য কি! আজকাল অরেক্দ্ও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে !” 

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
[কের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। 

বেল! আটা হইয়াছে । মণি গঙ্গাক্সান করিয়৷ ঠাকুরের কাছে আসিলেন। 
শাঁকাতুর! ব্রাহ্মণীও দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাক্ষণীর প্রতি )--একে কিছু প্রসাদ খেতে দাও তো গাঃ 
চি টুচি। তাকের উপর আছে। 

ব্রাঙ্মণী-.আপনি আগে খান। তারপর উনি প্রসাদ পাবেন। 

শ্রামকষ্-_তুমি আগে জগন্নাথের আট কে খাও, তারপর প্রসাদ । 

প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়া! ঠাকুরের কাছে আবার 
খাসিলেন ও প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। 

শরামককষ্চ ( সন্গেহে )__তুমি এলো । আবার কাজে যেতে হবে। 


পঞ্চবিংশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরাম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, 
পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ট্ে 
সমাধিসন্দিরে- পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কপ! 


শ্ররামক। ছু একটী ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়! আছেন। অপরাহ্‌ পাঁচটা) 
বৃহস্পতিবার, ১২ই ভান্ত, আবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫ । 

ঠাকুরের অন্থথের স্ব্রপাত হইয়াছে । তথাপি ভক্তের কেহ আঙিলে 
শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয় ত সমস্ত দিন তাহাদের লইয়া কথা 
কহিতেছেন--কথনও বা গান করিতেছেন। 

শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তার প্রায় নৌকায় করিয়া আসেন- ঠাকুরের চিকিৎসার 
জন্ত। ভক্কেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধু ডাক্তার যাহাতে প্রত্যহ 
আসিয়া দেখেন, এই তীহাদের ইচ্ছা । মাষ্টার ঠাকুরকে বলিতেছেন, উনি 
বহুদশী লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয়) 

পণ্ডিত শ্যামাপদ তট্রাচাধ্য আপিয়! ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইহার 
নিবাস আটপুর গ্রামে। সন্ধ্যয আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত “সন্ধ্যা করিতে 
যাই, বলিয়! গঙ্গাতীরে উদনীর ঘাটে গমণ করিলেন। 

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্ঘ্য দর্শন করিলেন । সন্ধ্যা সমাণ্ 
হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়। মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর মার নাম ও চিস্তার 
পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। ঠাকুরের পাপোঁষের উপর মাষ্টার। 
রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাঁতায়াত করিতেছেন। 

প্ররামকুঞ্চ '(মাষ্টারের প্রতি, পর্ডিতকে দেখাইয়। )--ইনি একজন বেশ 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পণ্ডিত শ্তামাপদ, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩১৫ 


লোক । (পণ্ডিতের প্রতি ) “নেতি' “নেতি+ করে যেখানে মনের শাস্তি হয়» 
সেখানেই তিনি। 


[ ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্তামাপদ--“সমাধিমন্সিরে” ] 


“সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন । প্রথম দেউডিতে গিয়ে দেখে যে 
একজন প্রশ্বর্্যবান পুরুষ অনেক লৌক জন নিয়ে বসে আছেন ? খুব জাক- 
মক! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে ভিজ্ঞাসা করলে 'এই কি 
রাজা?" সঙ্গী ঈবৎ হেসে বল্লে, “না” । 

"দ্বিতীয় দ্েউড়ী আর অন্ঠান্ত দেউডিতেও প্ররূপ বল্লে। গ্ভাখে, যত 
এগিয়ে যায়, ততই তরশ্বর্ধ্য ! আর জাকজমক ! সাত দেউড়ী পার হয়ে যখন 
দখলে, তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না! রাজার অতুল প্রশ্ব্ধ্য দর্শন 
করে অবাকৃ হয়ে ফাড়িয়ে রইলো |-__বুঝলে এই র'জ1।--এ বিষয়ে আর 
কান সন্দেহ নাই। 


[ ঈশ্বর, মায়!, জীবজগৎ্-_অধ্যাত্ম রামায়ণ যমলার্জুনের স্তব ] 


পগ্ডিত- মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাকে দেখ যায়। 

শ্রীরামক্কষ্ণ-_-তার সাক্ষাৎকারের পর আবার গ্ভাখে, এই মায় জীবজগৎ, 
তনিই হয়েছেন | এই সংসার ধোকার টাটা_ স্বপ্রবৎখ-এই বোধ হয়, যখন 
নেতি+ 'নেতি' বিচার করে। তার দর্শনের পর আবার “এই সংসার মজার কুটি !» 

*শুধু শান্ত্র পড়লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে। 

পণ্ডিত-__আমায় কেউ পণ্ডিত বল্লে ঘ্বণ। করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_প্রট। তার কৃপা! পণ্ডিতরা কেবল বিচার করে। কিন্তু 
কউ ছুধ শুনেছে, কেউ ছুধ দেখেছে । সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে 
নারায়ণই জব হয়েছেন । 

পণ্ডিত নারায়ণের শ্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আননে। বিভোর। 

পপ্ডিত-_সর্বভূতস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চাত্রনি। 

ঈক্ষতে যোগবুজা আম] সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 


৩১৬ শীশ্নীরামকৃষ্জচকথামুত--র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ২৭শে আগ 


শ্রারামক্ণ-__-আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ ) দেখা,আছে ? 
পণ্ডিত--আজ্ঞে হা, একটু দেখ! আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপুর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব 
সব তক্তিতে পরিপূর্ণ | 
"তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর । 
পণ্তিত-_যেখানে বিষয়বুদ্ধি, তিনি 'ুদুরম্১--আর যেখানে তা নাই, 
সেখানে তিনি 'অদুরম্ঠ। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুয্যেকে দেখে এলাম_ 
বয়স হয়েছে--কেবল নভেলের গন্ন শুনছেন! 
শ্রীরামকষ্চ-_অধ্যাত্বে আর একটা বলেছে যে তিনিই জীব জগৎ ! 
পণ্ডিত আননি'ত হইয়। যমলার্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত, দশম 
প্বন্ধ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন-__ 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্বমাগ্ঃ গুরুষঃ পরঃ। 
ব্যক্তাব্যক্তমিদৎ বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্ধণা বিছুঃ ॥ 
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বােন্ত্িয়েশ্বরঃ | 
ত্বং মহান্‌ প্রকৃতি হুল রজঃস্বত্বতমোময়ী। 
ত্বমেৰ পুরুষোইধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥ 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ--“আস্তরিক ধ্যান জপ করলে আলতেই হুবে' ] 


ঠাকুর স্তব শুনিয়| সমাধিস্থ! দাড়াইয়াছেন। পগ্ডত বসিয়া । পণ্ডিতের 
কোলে ও বক্ষে একটী চরণ রাখিয়। ঠাকুর হাপিতেছেন। 

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়! বলিতেছেন, গুরো! চৈতন)ং দেহি। ঠাকুর 
£ছোট তক্তার কাছে পূর্বান্ত হয়! ধাড়াইয়াছেন। 

পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়। গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন-_-আমি য| 
ৰলি মিলছে? যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে তাদের এখানে 
আসতেই হবে। 

রাত দশটা হইল। ঠাকুর. একটু সামাগ্ভ হুির পায়স খাইয়া শয়ন 
করিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, “পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।' 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, মাষ্টার গুভূতি তক্তসঙ্গে ৩১৭ 


কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। 

সামান্ত নিদ্রার পর মনিকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে ;--দেখি একলা 
কলে যদি ঘুম হয়।” ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, “ঘরের ভিতরে ইনি' 
মণি) আর রাখাল শ্ুলে হয়।” 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ 
ঠাকুর শ্রীরামক্ষষ্ণ ও যীস্তখীষী, ]5585 0171151. 


পত্যুষ হইল। ঠাকুর গাত্রোথান করিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। অনুস্থ 
ওয়াতে ভক্তের! শ্রীমুথ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন ন!। ঠাকুর, 
পাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়৷ বসিয়াছেন। মণিকে 
লিতেছেন, আচ্ছাঃ রোগ কেন হলো? 

মণি--আজ্ঞা, মাঁছ্ুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না। তার! 
দখেছে যে, এই দেহের এত অস্তুখ, তবুও আপনি ঈশ্বর বই আর কিছুই 
্ানেন ন|। 

প্রীরামকুষ্ণ ( সহান্তে )_বলরামও বর্লে, “আপনারই, এই, তা হলে 
গামাদের আর হবে না কেন? ্‌ 

"সীতার শোকে রাম ধঙ্থুক তুলতে লা পারাতে লক্ষ্মণ আশ্ধ্য হয়ে গেল । 
কন্ত পঞ্চভুতের ফাঁদে ব্রন্ম পরে কাদে। 

মণি-_ভক্কের ছুঃখ দেখে যী শুধীষ্টও অন্ত লোকের মত কেঁদেছিলেন ! 

প্রীরামক্কষ্চ-_কি হয়েছিল? 

মণি--মার্থা (1191609 ) মেরী (1185 ) ছুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস্‌ 
([889:05 ) ভাই--তিন জনই যীশুপরষ্টের ভক্ত । ল্যাজেরাসের মুত্যু হয়। 
বীশ্ড তাদের বাড়ীতে আসছিলেন। পথে একজন ভগ্নী, (মেরী) দৌড়ে গিয়ে, 
পদতলে পড়ে কাদতে কাদতে বঙল্লে, প্রভু, তুমি যদি আসতে, তা হলে সে 
মরতে ন1।+ যীশু তার কান। দেখে কেঁদেছিলেন। 


৩৯৮ শ্ীশ্রীরামকষ্ণচকথা মুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে আগ! 


[ ঠাকুর শ্রীরামকষ্জ ও সিদ্ধাই 71190165 ] 

“তার পর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন 
'অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো ! 

প্রীরামকৃষ্ণ--আমার কিন্তু উগ্ডণো হয় না । 

মণি-__সে আপনি করেন না-_ ইচ্ছা করে। ওসব সিদ্ধাই, (11:501৩ 
তাই আপনি করেন না। ও সব করলে লোকদের দেছেতেই মন যাবে-শুদ্ 
ভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না। 

“আপনার সঙ্গে যীশুধ্রীষ্টের অনেক মেলে ! 

প্ররামরষণ (সহান্তে)_-আর কি কি মেলে? 

মণি--আপনি ভক্তদের উপবাস কর্তে কি অন্ত কোন কঠোর কর্ধে বলে? 
না-_খাওয়া দাওয়া! সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। যীন্ত্রীষ্টের শিষ্ের! রবিবারে 
নিয়ম না করে খেরেছিল, তাই যার! শাস্ত্র মেনে চলত তারা তিরস্কার করে- 
ছিল। যীসু বললেনঃ “ওর থাবে, খুব করবে ; যত দিন বরের সঙ্গে আছে, 
বরযাত্রীরা আনন্দই করবে।' 

শ্রীরামকৃষ্ণ--এর মানে কি? 

মণি--অর্থাৎ যতর্দিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেবল 
আনন্দই করবে-_কেন নিরানন্দ হবে? তিনি যখন ম্বধামে চলে যাবেন, তখন 
তাদের নিরাননের দিন আসবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_-আর কিছু মেলে? 

মণি-_আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন--ছোকরাদের ভিতর কামিনী কাঞ্চন 
ঢুকে নাই? ওরা উপদেশ ধারণ! করতে পারবে,_যেমন নূতন হাড়িতে ছুধ রাখা 
যায়। দই পাতা হাড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে; তিনিও সেইরূপ বলৃতেন। 

শ্রুরামকৃষণ--কি বলতেন ? 

মণি পুরাণে! বোতলে নুতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে। 
'আর পুরাণে! কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীগ্র ছি'ড়ে যায়।, 

পআপনি যেমন বলেনঃ “মা আর আপনি এক, তিনিও তেমনি বলতেন, 
“বাবা আর আমি এক 1১ (1 2:10 105 17801112150.) 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩১৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_-আর কিছু ? 

মণি-_আপনি যেমন বলেন, ব্যাকুল হয়ে ভাকূলে তিনি শুন্বেনই 
শুনবেন'। তিনিও বলতেন, “ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো, দোর খোল৷ 
পাবে?! (4001 210. 16 51291] 12 0101150. 11100 9012.) 

শ্ররামককষ্চ-__আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পুর্ণ, না অংশ, না কলা ? কেউ 
কেউ বলে পূর্ণ। 

মণি_ আজ্ঞা, পুর্ণ, অংশ, কলা, ও সৰ তাল বুঝতে পারি ন! ! তবে যেমন 
বলেছিলেন, রটে বেশ বুঝেছি । পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাক। 

শ্রীরামকষ্চ--কি বল দেখি? 

মণি-_-প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাক-_সেই ফাকের ভিতর দিয়ে 
প্রাচীরের ওধাঁরের মাঠ খানিকট1 দেখা যাচ্ছে। সেইরূপ আপনার ভিতর 
দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায়। 

শ্রীরামকৃ্চ__-হ1, ছুই তিন ক্রোশ একবারে দেখা যাচ্ছে! 

মণি ঠাদনীর ঘাটে গঙ্গাম্নান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত 
হইলেন। বেল! আটটা হইয়াছে। 

মণি লাঁটুর কাছে আটুকে চাইছেন-_্রীগ্রীগন্নাথদেবের আটকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আপিয়।৷ মণিকে বলিতেছেন, “তুমি ওট! প্রেসাদ খাওয়া) 
কোরে।--যারা তক্ত হয়, প্রসাদ না৷ হলে খেতে পারে না।+ 

মণি-_আজ্তে, আমি কাল অবধি বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের 
আটুকে এনেছি__তাই রোজ একটি ছুটা খাই। 

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়! ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতে- 
ছেন। ঠাকুর সন্গেহে বলিতেছেন, তবে তূমি সকাল সকাল এসো-_আবার 
ভান্্ মাসের বৌদ্র--বড় খারাগ। 


বড়বিংশ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরমন্নিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ট্ে 


সুবোধের আগমন-_ পূর্ণ, মাফটার, গঙ্গার, 
শ্নীরোদ, নিতাই 


প্রীরামকর্ঝ সেই পুর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা 
সোমবার ১৬ই ভার, শ্রাবণ-কৃষ্ণ-যষ্ঠী ; ৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৫। 

ঠাকুর অন্ুস্ব_গলার অগ্ুুখের স্ত্রপাত হইয়াছে । কিন্তু নিশিদিন এব 
চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের স্তায় অন্থখের 
কাতর ;--পরক্ষণেই সব ভূলিয়! গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা । আ. 
তক্তের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায়। 

ছুই দিন হইল--গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত পুর্ণ পত্র লিখিয়াছেন- 
আমার খুব আন হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!? 

ঠাকুর পত্রপা গুণিয়] বলিয়াছিলেন, -'আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে! « 
আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে। দেখি চিঠিখানা।» 

পত্রথানি হাতে করে মুড়ে টিপে ঝলিতেছেন,_“অন্তের চিঠি ছুঁতে পারি 
না) এর বেশ ভাল চিঠি, 

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম- শয্যা হইতে উঠিয়া 
বলিতেছেন)-'আমার বোধ হচ্ছে এ অন্থথ সারবে না!” 

এই কথা শুনিয়া তক্তেরা ঘকলেই চিন্তিত হইয়াছেন । 

শ্াত্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জগ্ভ আপিয়াছেন ও অতি নিভৃতে নবতে 
বাস করেন। নবতে তিনি যে আছেন, ভক্তের! প্রায় কেহ জানিতেন না 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে ৩২১ 


কটী ভক্ত স্ত্রীলোক (৮গোলাপ মা) ও কয়দিন নবতে আছেন। তিনি 
কুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন। 

ঠাকুর তাহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন_তুমি অনেক দিন এখানে 
ছু, লোকে কি মনে করবে ? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে থাক গে।' মাষ্টার 
ই সমস্ত কথা শুনিলেন। 

আন্দ সোমবার । ঠাকুর অস্স্থ রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। 
'কুর ছোট খাটটাতে পেছন ফিরিয়! দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শুইয়া 
চেন। গঙ্গাধর সঞ্ধ্যার পর কলিকাত। হইতে মাষ্টারের সহিত আপিয়াছেন। 
*নি তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথ] 
হিতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্চ__ছুটা ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে 
হ্ববোধ) আর একটা তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষিরোদ )। বেশ ছেলে ছুটা। 
দের বন্ধুম, আমার এখন অস্গুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে । তুমি 
[কটু যত্ব কোরো। 

মাষ্টা/র-_আজ্ঞা হা, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ী । 


[ অস্তুথের হুত্রপাত--ভগবান্‌ ভাক্তার-__নিতাই ডাক্তার ] 


প্রীরামরু্-_সে দিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গিছলো। এ 
নুথট। কি হ'ল]! 

মাষ্টার__আজ্ঞা, আমরা একবার তগবান্‌ কুদ্রকে দেখাব, ঠিক করেছি 
ম-ভি পাশ করা। খুব ভাল ভাঙ্জার। 

শ্রীরামকৃষ্জ--কত নেবে ? 

মাষ্টার অন্ত জায়গ। কুড়ি পৃচিশ টাকা নিতো । 

শ্রীরামকষ্ণ--তবে থাক্‌। 

মাঠার-_ আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার পাঁচ টাকা দেবো। 

প্রীরামক্ষ্ণ__আচ্ছ! এই রকম করে যদি একবার বলো, 'দয়া করে তাঁকে 

[বেন চনুন। এখানকার কথ! কিছু শুনে নাই ? 

২১-পর্থ 


৩২২ শ্রীষ্ীরামকঞ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫১ ১লা সেগে্বর 


মাষ&টার__বোধ হয় শুনেছে। এক রকম কিছু নেবে না বলেছে, তবে, 
আমর] দেবে! ) কেন না, তা হলে আবার আসবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নিতাই (ডাক্তারকে ) আনো তো সে বরং ভাল। আর 
ডাক্তাররা! এসেই বাকি করছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়। 

রাত নয়টা ঠাকুর একটু স্থজির পায়স খাইতে বসিলেন। 

খাইতে কোন কষ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাষ্টীরকে 
বলিতেছেন,__“একটু খেতে পার্লাম, মনটায় বেশ আনন; হলো । 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ে 


জন্মাষমীদিবসে নরেন্দ্র, প্লাম, গির্ীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


[ বলরাম, মাষ্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন, পাঞ্জাবী সাধু, 
নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল ডাক্তার ] 

আজ জন্মাষ্টমী মঙ্গলবার। ১৭ই ভাদ্র) ১লা! সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ | ঠাকুর সান 
করিবেন। একটা তক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন।, ঠাঁকুর দক্ষিণের 
বারান্দায় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গাম্নান করিয়া! আমিয়া 
ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

ন্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণান্ত হইয়া সেই বারান্দা হইতেই 
ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়! প্রণাম করিতেছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া! কালীঘরে 
ৰা বিষুঘরে যাইতে পারিলেন না । 

আজ জন্মা্টমী-_রামাদি ভক্তের! ঠাকুরের অন্য নববস্ত্র আনিয়াছেন। 
ঠাকুর নববন্ত্র পরিধান করিয়াছেন-_বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী! 
তাহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববন্ত্রে শোভা পাইতে লাগিল। বন্ত্ পরিধান 
করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন। 

আজ জন্মাষ্টমী। গোপালের মা গোপালের অন্ত কিছু খাবার করিয়া 
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কামারহাটী হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়। ঠাকুরকে ছুঃখ করিতে করিতে 
বলিতেছেন,_তুমি ত খাবে না। 

প্রীরামকৃষ্ণ--এই গ্ভাথো, অন্থথ হয়েছে। 

গোপালের ম1_আমার অনৃষ্ট 1_একটু হাতে করে৷! 

শ্রীরামকৃষ্চ-_তুমি আশীর্বাদ করো! । 

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়। সেবা করিতেন। 

তক্তেরা মিছরি আণিয়াছেন ! গোপালের মা ৰলিতেছেনঃ “এ মিছরি 
নবতে নিয়ে যাই ।* শ্রীরামকৃঞ্চ বলিতেছেন, “এখানে ভক্তদের দিতে হয়। 
ক একশ বার চাইবে, এইখানেই থাকৃ।, 

বেল! এগারটা। কলিকাতা হইতে ভক্তের! ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। 
ক্ত বলরাম, নরেন্ত্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া হইতে একটা 
ব্চব, ক্রমে ক্রযে আসিয়া! জুটিপেন। রাখাল, লাটু আজ কাল থাকেন। 
একটা পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটাতে কয়দিন রহিয়াছেন। 

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। ঠাকুর পঞ্চবটিতে বেড়াইতে 
ব্ড়াইতে বলিতেছেন, “তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয়-_মাথায়। 
তে আর কি হবে--লোকে একশির। কাটাচ্ছেঃ। (হান্ত )। 

পাঞ্জাবী সাধুটী উদ্ভানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন-_- 
গামি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ | 

ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন। শ্ামাপদ ভট্টাচাধ্যের কথা হইতেছে। 

বলরাম--তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন বুকে পা দিয়ে (ভাবাবেশ) 
য়েছিলোঃ কই আমার ত ত৷ হয় নাই। 

শ্রীরামকৃষ্₹-_কি জান, কামিনীকাঞ্চনে মন থাঁক্‌লে ছড়ান মন কুড়ান 
দায়। ওর সালিলী কর্তে হয়, বলেছে। আবার বাড়ীর ছেলেদের বিষয় 

ঈবতে হয়। নরেম্জাদির মন ত ছড়ানো নয়_ওদের ভিতর এখনে! 

কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই। 

*কিন্ত ( গামাপদ ) খুব লোক!” 

কাঁটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেষ্ণবটী একটু ট্যারা। 


৩২৪ শ্ীশ্ররামকঞ্জচকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা সেপ্টে 


[ জন্মাস্তরের খবর--ভক্তিলাভের জন্থই মান্গবজন্ম ] " 
€বঞ্চব--ম+শায়, আবার জন্ম কি হয়? 

শ্রীরামকুষ্*__গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেছত্যাগ কর্তে 
তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে হয়। হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজা 
হরিণ-জন্ম হয়েছিল। 

বৈষ্ণব--এটী যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয়। 

শ্রীরামকৃষ্*__-তা জানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পাব্‌ 
না__আবার মলে কি হয়! 

“তুমি যা বল্‌ছো৷ এ সব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, সে 
চেষ্টা করো৷। ভক্তিঙলানের জন্যই মানুষ হয়ে জম্মেছ। বাগানে আ 
খেতে এসেছ, কত হাজার ভাল) কত লক্ষ পাতা) এসব খবরে কাজ কি 
জন্মজন্মাস্তরের খবর ! 


[ গিরীশ ঘোষ ও অবতারবাদ--কে পবিত্র? যার বিশ্বাস ভক্তি ] 


শ্রীযুক্ত গিরীশ ছুই একটি বন্ধু সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত 
কিছু পান করিয়াছেন! কাদিতে কাদিতে আমিতেছেন। ঠাকুরের চর 
মাথা দিয়! কাদিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্গেহে তাহার গা চাঁপড়াইতে লাগিলেন ! একজন ভক্তবে 
ডাকিয়। বলিতেছেন--“ওরে একে তামাক খাওয়া? । 

গিরীশ মাথা তুলিয়া! হাত জোড় করিয়া! বলিতেছেন,__তুমিই পুর্ণক্রন্ 
তা বদ্দি না হয় সবই মিথ্যা ! 

*বড় থেদ রইলো, তোমার সেবা কর্‌তে পেলুয না ! (এই কথাগুলি এর' 
ক্বরে বলিতেছেন যে, ছ একটা ভক্ত কাদিতেছেন! ) 

“দাও বর ভগবন্‌, এক বখসর তোমার লেবা কর্বেো৷। মুক্তি ছড়াছ়ি 
_ প্রশ্বাব করে দি। বল; তোমার সেবা এক বৎসর করৃবে। ?* 

শ্রীরামকষ্ণ--এখানকার লোক ভাল নয়__-কেউ কিছু বল্বে! 

গিরীশ-- তা হবে নাঃ বলো-_ 
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শ্রীরামকৃষ্ণ _-আচ্ছ। তোমার বাড়ীতে যখন যাবো-_ 

গিরীশ-__না তা নয়। এইখানেই কর্বে]। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়! )-_-আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

ঠাকুরের গলায় অন্থুখ । গিরীশ আবার কথ। কহিতেছেন,__“বল আরাম 
য়ে যাক ।__আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো । কালী! কালী।” 

শ্রীরামকষ্- আমার লাগবে! 

গিরীশ--ভাল হয়ে যা! ফে)। ভাল যদ্দি না হয়ে থাকে তো-যদি আষার 
ও পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে ! বল, ভাল হয়ে গেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া )-_যা বাপু, আমি ও সব বলতে পারি নু! । 
রাগ ভাল হুবার কথ! মাকে বল্তে পারি না। আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে। 

গিরীশ-আমায় ভূুলোনো ! তোমার ইচ্ছায় | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ছি, ও কথা বলতে নাই। ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবু। তুমি 
|| ভাবো, তুমি ভাবতে পারো । আপনার গুরু তো ভগবান--তা বলে ও 
ৰ কথা বলায় অপরাধ হয় _-ওকথ! বল্তে নাঁই। 

গিরীশ-_-বল, ভাল হয়ে যাবে। 

শ্রীরামকষ-_আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাঁবে। 

গিরীশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন, 
-হ্যাগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা? 

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,_-'এবার বুঝি বাঙ্গল৷ উদ্ধার !, 

কোন কোন ভক্ত তাবিতেছেন, বাঙ্গাল উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার ! 

গিরীশ আবার বলিতেছেন, ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝ ছে? 
দীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন ঃ তাদের উদ্ধার করবার জগ্য 1 

গাড়োয়ান ড।কিতেছিল। গিরীশ গাত্রোখান করিয়া তাহার কাছে 
বাইতেছেন। শ্্রীরামরুষ্জ মাষ্টীরকে বলিতেছেন, ভ্ভাথো, কোথায় যায়-_ 
নীরবে না তে1৮ মাষ্টারও সে সঙ্গে গমন করিলেন। 

গিরীশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন_-“ভগবন্‌, 
পবিজ্রত1 আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ-চিন্ত! না হুয়।, 


৩২৬ শ্ীশ্রীরামকষ্চকথামৃত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা সেপ্টেম্বর 


শীরামকষ্ণ-তুমি পবিত্র ত আছে।। -তোমার যে বিশ্বীস ভক্তি! 
তুমি ত আনন্দ আছ? 

গিরীশ-- আজ্ঞা, না। মন খারাপ--তাই খুব মদ খেলুম। 

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ আবার বলিতেছেন,__ভগবন, আশ্চর্ধ্য হচ্ছি যে, 
পূর্তব্রহ্গ ভগবানের সে? করছি! এমন কি তপন্তা করেছি যে এই সেবার 
অধিকারী হয়েছি ! 

ঠাকুর মধ্যান্থের সেবা করিলেন। অন্গুখ হওয়াতে অতি সামান্য একটু 
আহার করিলেন। 

, ঠাকুরের- সর্বদাই ভাবাবস্থা-জোর করিয়া শরীরের দিকে মন 
আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের গ্ভায় অক্ষম। বালকের 
চ্যায় ভক্তদের বলিতেছেন,_-'এথন একটু খেলুম-_-একটু শোবো। তোমরা 
একটু বাহিরে গিয়ে বসো।, 


ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। তক্তেরা আবার ঘরে বসিয়াছেন। 


[ গিরীশ ঘোষ-__গুরুই ইষ্ট_দ্বিবিধ ভক্ত ] 


গিরীশ--স্্য। গা, গুরু আর ইষ্ট; গুরু-রূপটি বেশ লাগে-ভয় হয়ন 
- কেন গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয়হয়। 


শ্রীরামরুষ-_যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আঁস্নে। শব-সাধনের পর 
যখন ইঠ্ট দর্শন হয়, গুরুই এপে শিষ্কে বলেন--এ (শিষ্য) ত্র (তোর ই) 
এই কথা বলেই ইঠ্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পা; 
না। যখন পূর্ণজ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, কে বা শিখ্য। “সে বড় কগি, 
ঠাই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই |, 

একজন ভক্ত-_-গুরুর মাথা শিষ্যের পা। 

গিরীশ-_-( আনন্দে ) হ]। 

নবগোপাল--শোনো মানে ! শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিস, আর গুরু 
পা শিষ্ের জিনিস। শুনলে? 


ঘরক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে ৩২৭ 


গিরীশ-না, ও মানে নয়। বাপের ঘাঁড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই; 
শষ্যের পা। 
নবগোপাল--সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে ত হয়। 


[ পূর্বকথা--শিখতক্ত-_ছই থাক ভক্ত-_বানরের ছা ও বিল্ির ছা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_ছু রকম ভক্ত আছে। এক থাঁকের বিল্লির ছার স্বতাব। সব 
নর্ভর--ম! যা করে। বিলীর ছ! কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, 
ক করবে-__কিছুই জানে না। মা কখন হেশালে রাখছে--কখন বা 
বছানার উপরে রাখছে । এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী (বকলম!) 
দয়। আনম্মোক্তারী দিয়ে নিশ্চিন্ত। 

*শিখরা বলেছিল--ঈশ্বর দয়ালু । আমি বল্লাম, তিনি আমাদের মা বাপ, 
তনি আবার দয়ানু কি? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা! লালন পালন করবে 
1,_তো! কি বামুন পাড়ার লোকের! এসে করবে? এ ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস 
-তিনি আপনার মা, আপনার বাপ। 

“আর এক থাক ভক্ত আছে, তাঁদের বানরের ছার স্বভাব । বানরের ছ। 
গজে যে! সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। 
নামায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পুজা করতে 
বে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো১__-এদের এই ভাব। 

“ছুজনেই তক্ত ( তক্তদের প্রতি )--যত এগোবে, ততই দেখ বে_তিনিই 
[ব হয়েছেন_-তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইঞ্ট। তিনিই 
টান ভক্তি সব দিচ্ছেন। 


[ পূর্বকথা-_কে শব সেনকে উপদেশ “এগিয়ে পড়ো ] 


"যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে )--রূপার থনি_ 
মণার খনি,__হীরে মাণিক | তাই এগিয়ে পড়। 

“আর এগিয়ে পড়? এ কথাই বা বলি কেমন করে !_-সংসারী লোকদের 
বশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফর! হয়ে যায়! কেশব সেল 


৩২৮ শ্ীপ্রীরামকষ্কথামুত--৪র্থ ভাগ 1 ১৮৮৫) ১ল! সেপ্টেম্বর 


উপাসনা কচ্ছিলো।__বলে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই১। 
সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বল্লাম, ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি 
করে? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে । তবে এক 
কর্ম কোরো--মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক এক বার আড়ায় উঠো।” 
€ সকলের হান্ত )। 

[ বৈষ্ণবের “কলকলানি+--ধাঁরণ! করো+-_সত্যকথা তপস্তা ] 


কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন, 
“তুমি কলকলানি ছাড় । ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে। 

“একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধু পানের 
আনন্দ পেলে আর ভন্তভনানি থাকে না। 

“বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে ।ক হবে? পগ্ডিতেরা ক' 
শ্লোক বলে-__শীরণ গোকুলমগ্ডলী !+_-এই সব। 

“সন্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে? কুলকুচো। করলেও কিছু হবে না। 
পেটে ঢুকুতে হবে ! তবে নেশ! হবে । ঈশ্বরকে নিঞ্জনে গোপনে ব্যাকুণ 
হয়ে না ডাকৃলে, এ সব কথা ধারণ। হয় না। 

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আমিয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হুইয 
বলিতেছেন--“এসো গো বসো” বৈষ্ণবের সহিত কথ৷ চলিতে লাগিল। 

শ্রীরামকষ্চ-_মাহুষ আর মানহস। যার চৈতগ্ক হয়েছে, সেই মানহুদ 
চৈতন্য না হলে বৃথা! মানুষ জদ্ম ! 


[পূর্ব্ব কথা__কামারপুকুরে ধান্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিশী ] 


“আমাদের দেশে পেটমোট! গৌফওয়ালা অনেক লোক আছে। তবু" 
ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পান্ধী করে আনে কেন--ধান্সিক সত্যবা্ 
দেখে। তারা বিবাদ মিটাবে। শুধু যার! পণ্ডিত, তাদের আনে না। 

«সত্য কথ! কলির তপন্তা। 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃ-সমাঁন । 

ঠাকুর বালকের মত ডাক্তারকে বলিতেছেন-_বাবুঃ আমার এটা ভাঃ 
করে দাও। 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী দিবসে ভক্তসঙ্গে ৩২৯ 


ডাক্তার--আমি ভাল কোর্বো ? 
গ্রীরামকুষ্ণ (সহাস্তে )-- ডাক্তার নারায়ণ। আমি সব মানি। 


[15001301119.6101 ০£ 771০5 ড/111 2170. (০৭5 111 3 ০: 1+1196165 
৪110 7106551--ঈশ্বরই মানত নারায়ণ ] 


প্যদি বলে। সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকৃলেই হয়) তা আমি মানত 
নারায়ণও আমি। [প্রথম ভাগ প্রথমখণ্ড। 

“শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা একই! শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তারই কথা । 
তিনিই “মাহুত নারায়ণ । 

“তার কথা-শুন্বে! না কেন? তিনিই কর্তা । “আমি” যতক্ষণ রেখেছেন, 
তার আদেশ শুনে কাজ করবো । 

ঠাকুরের গলার অন্ুখ এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন-_- 
মহেন্দ্র সরকার গ্িহ্ব, টিপেছিল, যেমন গরুর জিহ্বকে টিপে । 

ঠাকুর আবার বালকের স্তায় ভাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে 
বলিতেছেন,_“বাবু ! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও !' 

[21713209500] দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন- বুঝেছি, 
এতে ছায়া পড়বে। 

নরেক্জ গান গাইলেন। ঠাকুরের অসুখ বলিয়া বেশী গান হইল না। 


তীয় গরিচ্ট্ে 
শ্রীযুক্ত ভাক্তার ভগবান্‌ ক্দ্র ও ঠাকুর শ্রারামকষ্। 


ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণ মধ্যান্তে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। 
ডাক্তার ভগবান্‌ রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতেছেন। ঘরে রাখাল লাটু 
গ্রভৃতি তক্তেরাও আছেন। 
আজ বুধবার, নন্দোৎসব, ৯৮ই ভাদ্র, শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি, ২রা 
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খুষ্টাব্ব। ঠাকুরের অন্থথের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। 
ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বনিয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ--গ্যাখো। গা, ওবধ সহা হয় না! ধাত. আলাদা । 


[ টকা স্গর্শন, গিরোবান্ধা, সঞ্চয়-_-এ সব ঠাকুরের অসম্ভব ] 


"আচ্ছা এটা]! তোমার কি মনে হয় ? টাক] ছু'লে হাত এঁকে বেঁকে যাঁয়। 
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যদি আমি গিরে। (গ্রন্থি) বাধি, যতক্ষণ না! গিরে। 
খোলা হয়, ততক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে! 

এই বলিয়া একটা টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া] অবাক যে, 
হাতের উপর টাক] দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে 
গেল! টাকাটা স্বানাস্তরিত করিবার পর ক্রমে ক্রমে তিনবার দীর্ঘ নিশ্বাস 
পড়িয়া, তবে হাত পুনর্ব্বার শিথিল হইল । 

ডাক্তার মাষ্টাবকে বলিতেছেন, 406100. 00. 0175 71579 ( ন্বায়ুর উপর 


ক্রিয়া )। 


[ পূর্ববকথা_ শল্তু মল্লিকের বাগানে আফিম সঞ্চয়--জন্মভূমি কামারপুকুরে 
আম পাড়।--সঞ্চয় অসম্ভব ] 
ঠাকুর আবার ডাক্তারকে বলিতেছেন,_”আর একটী অবস্থা আছে। 
কিছু সঞ্চয় করবার যে! নাই! শস্তু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম। 
তখন বড় পেটের অন্থুখ । শস্ভু বল্পে-_একটু একটু আফিম খেও, তা হলে ক: 


দক্ষিণেশ্বরমনিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে ৩৩১, 


ডবে। আমার কাপড়ের থোটে একটু আফিম বেঁধে দিলে । যখন ফিরে 
মাসৃছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম-_যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি 
|| তারপর যখন আফিমট] খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সচজ অবস্থা, 
য়ে বাগানে ফিরে এলাম । 


“দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি-আর চলতে পারলাম না; ছাড়িয়ে 
লাম | তারপর সেগুলো একট] ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো". 
তবে আসতে পারলাম ! আচ্ছা, ওটা কি? 

ডাক্তার--ওর পেছনে আর একট (শক্তি) আছে মনের শক্তি । 

মণি_হইনি বলেন এটা ঈশ্বরের শক্তি (0০৫19:06)। আপনি বল্ছেন 
নের শক্তি ( ডা11100105 )। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি )১-আবার এমনি অবস্থ।, যদি কেউ বল্লে, 
কমে গেছে» ত অমনি অনেকটা কমে যায়। সে দিন ব্রাঙ্গণী বল্লে 'আট আন 
কমে গেছে” অমনি নাচতে লাগলুম ! 

ঠাকুর ডাক্তারের ম্বতভাব দেখিয়া সত্ষ্ট হইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে 
বলিতেছেন, "তোমার ম্বভাবটী বেশ । জ্ঞানের ছুটী লক্ষণ--শাস্ত স্বতাব, আর 
শতিমান থাকবে না।৮ 

মণি-_ এর (ডাক্তারের ) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি )--আমি বলি, তিন টান হলে ভগবান্‌কে 
পাওয়া যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর 
বিষয়ের উপর টান। 

“যা হক, আমার বাপু এটী ভাল করে 11” 

ডাক্তার এইবার অসুখের স্থানটী দেখিবেন। গোল বারান্দায় একখানি. 

কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথযে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছুন, 
২-শ্তালা, যেন.গরুর জিহ্ব, টিপলে ! 

তগবান--তিনি বোধ হয় ইচ্ছা! করে ওরূপ করেন নাই। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_না) তা নয়, খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল। 


সপ্তবিংশ খণ্ড 


স্যামপুকুর বাটাতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী শরৎ, মাষ্টার, 
গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছে 


পর্বকথা_ উন্নাদাঘশ্বায় কুঠীর পেছনে যেন গায় 
জ্বলন ! পণ্ডিত পদ্মলোচনের বিশ্বাস ও তাহার মৃত্যু 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্ামপুকুর বাটীতে চিকিৎসার্থ ভক্তমঙ্জে বাস করিতেছেন 
আজ কোজাগর পূর্নিমা, শুক্রবার । ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৫, বেলা ১০টা 
ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 

মাষ্টার তাহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষণ--€ সহাস্তে ) 0০921601651 কেটে পায় পরলে হয় না 
'বেশ গরম। [ মাষ্টার হাসিতেছেন 

গতকল্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হই 
গিয়াছে। শ্রশ্রীকথামুত প্রথম তাঁগে এ সব কথ! প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকু 
সে সকল কথা উল্লেখ করিয়! মাষ্টারকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন--“কা' 
কেমন তুছ তু ব্লুম !, 

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন,__জীবেরা ত্রিতাপে জলছে, তবু বলে বে 
'আছি। বেঁকা কাট] দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে--ত 
বলে “আমার হাতে কিছু হয় নাই,। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাটা। তো৷ পোড়া 
হবে। ৰ 

ছোট নরেন এ কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন--“কালকের বাক! কাটা 
কথাটা বেশ | ভ্তানাগ্িতে জালিয়ে দেওয়। | 


শ্তামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্্র, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৩৩ 


প্রীরামকুষ্ণ-_আমার সাক্ষাৎ এ সব অবস্থা হো।তো 

শকুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে-_গায়ে যেন হোমাগ্নি জলে গেল ! 

“পল্মালোচন বণেছিল,_-“তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবে ! 
র পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো ।” 

বেল। এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাঁদ লইয়! ডাক্তার স্রকাঁরের বাটিতে 
পআপিয়াছেন। 

ডাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়! তাহারই বিষয় কথাবার্তী কহিতেছেন-_ 
হার কথ শুনিতে ওৎস্থক্য প্রকাশ করিতেছেন। 

ডাক্তার ( সহান্তে )-আমি কাল কেমন বল্লাম, 'তুঁহু তু” বলতে গেলে 
মনি ধুন্ুরির হাতে পড়তে হয় ! 

মণি-__আজ্ঞ। হা, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় না। 

“কাল ভক্তির কথা কেমন বল্লেন !_-তক্তি মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুর পর্য্যস্ত 
[তে পারে । 

ডাক্তার--হা, ওটা বেশ কথা; কিন্তু তা বলে জ্ঞান তো৷ আর ছেড়ে দেওয়] 
য়না। 

মণি--পরমহংসদেব তা ত বলেন না। তিনি জ্ঞান তক্তি ছুইই লন-_ 
'রাকার, সাকার । তিনি বলেন, ভক্তি ছিমে জলের খানিকট] বরফ হলে! 

দাবার জ্ঞানস্ুর্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার, 
ঠা যোগে নিরাকার । 

“আর দেখেছেন ঈশ্বরকে এত কাছে দেখছেন যে তার সঙ্গে সর্বদা কথা 
চছন। ছোট ছেলেটার মত বলছেন»-পমা, বড় লাগছে !, 

“আর কি 07056:586102 ( দর্শন )! 115601-, ( যাঞ্ুঘরে ) 19951] 
জ্রানোয়ার পাথর ) হয়ে গেছে দেখেছিলেন। অমনি লাধুসঙ্গের উপম! হয়ে 
ল! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে গেছে; তেমনি সাধুর কাছে 
'কতে থাকতে সাধু হয়ে যায়। 

ডাক্তার--ঈশানবাবু কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার আবার. 
1!--মাছুষকে ঈশ্বর বল! ! 


৩৩৪ শ্ীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত-_-৪র্থ ভাগ [১৮৮৫) ২৩শে অক্টোব 


' অণি- গুদের য। যা বিশ্বাস) তা আর 116616516 (তাতে হস্তক্ষেপ ) ক 

কি হবে? 

ডাক্তার- হা, কাজ কি। 

মণি-আর ও কথাটীতে কেমন হাসিয়েছেন 1--“একজন দেখে গেল 
একটা বাড়ী পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটা লিখা নাই। অতএব « 
বিশ্বাস করা যাবে না।! 

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন--কেন না ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তোমা: 
501106-এ অবতারের কথা ন1ই, অতএব অবতার নাই! 

বেলা দ্বিগ্রহর হইল। ভাক্তার মণিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অন্যথা 
রোগী দেখিয়া! অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চকে দেখিতে যাইবেন। 

ডাক্তার সেদিন গিরীশের নিমন্ত্রণে “বুদ্ধলীল1” অঙিনয় দেখিতে গিয়া 
ছিলেন। তিনি গাড়ীতে বলিয়া মণিকে বলিতেছেন, __খুদ্ধকে দয়ার অবতা, 
বলে ভাল হতো )__বিষুণর অবতার কেন বলে ?” 

ডাক্তার মণিকে হেছুয়ার চৌমাথায় নামাইয়৷ দিলেন ?” 


দ্বিতীয় গরিচ্ছে 
ঠাকুরের পরমহংস অবশ্থা-__চতুদ্দিকে আনন্দের 


কোয়াস! দর্শন__ভগবতাদ্প দ্নাপ দর্শন 
(যন ঘলছেন, 'লাগ ভেহ্কী” 


:বেল! ৩ট1। ঠাকুরের কাছে ২।১টা ভক্ত বসিয়৷ আছেন। তিনি “ডাক্তার কথ, 
“আসিবে আর 'কট। বেজেছে' বালকের ন্ায় অধৈর্য; হইয়া] বার বাঁর জিজ্ঞাস 
করিস্জেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন। 
হঠাৎ ঠাকুরের বালকের চায় অবস্থা! হইয়াছে। বাপিস কোলে করিয় 
যেন বাৎসল্যরসে আগ্ল্‌ত হইয়া ছেলেকে ছুধ খাওয়াইতেছেন ! ভাবাৰিষ্ট 
বালকের ছয় হালিতেছেন_ আর এক রকম করিয়া! কাপড় পরিতেছেন ! 


শ্তামপুকুর বাটাতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৩৫ 
মণি প্রভৃতি অবাক হইয়! দেখিতেছেন। 


কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের থাবার সময় হইয়াছে) তির্শি 
কটু স্থুজি খাইলেন। 


মণির কাছে নিভৃতে অতিগুস্থ কথ] বলিতেছেন। 


শ্ীরামকুষ্ণ ( মণির প্রতি, একান্তে )--এতক্ষণ ভাবাবস্থায়কি দেখছিলাম 
[ান?--পতিন চার ক্রোশ ব্যাপী পসিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই 
মাঠে আমি একাকী |__সেই যে পনর ষোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস 
(তলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেই রূপ দেখলাম ! 


“চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াস1!_-তারই ভিতর থেকে ৯৩১৪ বছরের 
একটি ছেলে উঠ.লো, মুখটি দেখা যাচ্ছে! পুর্ণর রূপ। ছুই জনেই দিগন্বর ! 
তারপর আনন্দে মাঠে ছুই জনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা ! 


| দৌড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জলতৃষণ পেলে। সে একটা পাত্রে করে জল 
খেলে। জল থেয়ে আমায় দিতে আসে । আমি বল্লাম, ভাই, তোর এঠে৷ 
থেতে পারব না । তখন সে হাস্তে হাস্‌তে গিয়ে গ্লাপটি ধুয়ে আর এক গ্লাস 
জল এনে দিলে | 


[ ভয়ঙ্কর! কালকামিনী'_দেখাচ্চেন, সব ভেলকী ] 


ঠাকুর আবার সামধিস্থ। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রক্কৃতিস্থ হইয়া আবার মণির 
পহিত কথ কহিতেছেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ--আবার অবস্থা বদলাচ্ছে !-_ প্রসাদ খাওয়! উঠে গেল !--সত্য 
মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে! আবার কি দেখছিলাম জান 1-_ঈশ্বরীয় রূপ ! 
ভগব্তী মুন্তি__পেটের ভিতর ছেলে-_তাকে বার করে আবার গিলে 
ফেলছে। ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততট। শৃগ্ভ হয়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে, 
নব শুন্য! 
| “যেন বলছে)_লাগখ.! লাগ! লাগভেক্কি! লাগ. ! 

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন! “বাজিকরই সত্য আর সব মিথ্যা । 


৩৩৬ শ্রশ্ীরামকুষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ২৩শে অক্টোবর 


[ সিদ্ধাই ভাল নয়--নীচু ঘরের সিদ্ধাই ] 

'* শ্রীরামকৃষ্ণ-_আচ্ছা তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, ত হোলো না কেন! 
এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে! 

মণি--ও সব ত সিদ্ধাই। 

শ্রীরামকষ্চ__ঘোর সিস্ধাই। 

মণি_-সেই অধর সেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সম্হে আমরা 
দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম-বোৌতল ভেঙ্গে গেল। একজন বল্লেন যে, এতে কি 
হানি হবে, আপনি একবার দেধুন। আপনি বল্লেন, দায় পড়েছে, দেখবার 
জন্য-_ও সব ত সিদ্ধাই। 

শ্রীরামকৃ্খ--এ রক্ম হরির লুটের ছেলে ।-- রোগ ভাল করা-এ সব 
সিদ্ধাই। যারা অতি নীচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ভাকে রোগ ভালর 
জন্য! 


তীয় গরিচ্ছ্ে 


পূর্ণজ্ঞান_-দেহ 9 আত্মা আলাদা 
শ্রীমুখকিত'চন্লিতানৃত 


সন্ধ্য। হইল। শ্রীরামকষ্চ শয্যায় বসিম্না মার চিত্তা ও নাম করিতেছেন। 
তক্তেরা অনেকে তাহার কাছে নিঃশবে বসিয়া আছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাটু, 
শশী, শরথ ছোট নরেন, পণ্ট, ভুপতি, গিরীশ প্রস্থতি অনেক তেরা 
আসিয়াছেন। গান গাহিবেন। 

ডাক্তার (শ্রীরামরুষের প্রতি )- কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার 
জন্ত বড় ভেবেছিলুম। বৃষ্টি হ'ল ভাবনুম ঘোর টে।র খুলে রেখেছেঁনা কি 
করেছে, কে জানে! র 


শ্তামপুকুর বাটীতে ভাক্তার সরকার, গিরীশ প্রভৃতি সঙ্গে ৩৩৭ 


শ্রীরামক্কঙ ডাক্তারের ছ্গেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতে- 
?ন, “বল কি গো । 


"যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ব কর্‌তে হয়। 


“কিন্ত দেখছি যে, এট] আলাদ1। কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদ্দি 
কেবারে চলে যায়ঃ তাহলে ঠিক বুঝতে পার! যায় যে, দেহ আলাদা আর 
মা আলাদা । নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদ1, শাস 
লাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়! যায়--ঢপর ঢপর করছে । 
মন খাপ আর তরবার- খাপ. আলাদ1১ তরবার আলাদা। 


“তাই দেহের অসুখের জন্য তাকে বেশী বলতে পাবি না |” 


গিরীশ-্্পপ্ডিত শশধর বলেছিলেন, “আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর 
নটা আনৃবেন,-তা হলে অন্থথ সেরে যাবে | ইনি ভাবে দেখলেন যে 
বীরট1 যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে। 


[ পূর্ন্বকথা--11195010 দর্শন ও পীড়ার লময় প্রার্থনা ] 


শ্ীরামকঞ্-_অনেক দ্দিন হলো,_-আমার তখন খুব ব্যামো। কালীঘরে 
'দে আছি,-মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো! কিন্তু ঠিক আপনি 
নৃতে পাল্লাম না। ব্নুম--মা, হৃাদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথ 
লৃতে | আর বেশী বলতে পাল্লাম না--বলতে বলতে অমনি দপ.করে মনে 
গলো স্থসাইটু (4518610 5০০15৮/+৪ 21050100 ) সেখানকার তারে বাধা 
ান্ুষের হাড়ের দেহ (9191690 ) | অমনি বলুম+_মা, তোমার নাম গুণ 
ঈরে বেড়াব-_দ্েছট1 একটু তার দিয়ে এঁটে দাও) সেখানকার মত 1 সিদ্ধাই 
গাইবার জে! নাই! 

“প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল, _হৃদের অণভার (02051) ছিলাম কি না-_ 
ধার কাছে একটু ক্ষমতা চেও'। কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখলাম 
বিশ পয়জিশ বছরের রীড়--কাপড় তুলে ভড় ভড় করে হাগছে। তখন 
ধদের উপর রাগ হলে-_কেন সে সিপ্কাই চাইতে শিখিয়ে দিলে । 

২২ ৪র্থ 


৩৩৮ শ্রপ্রীরামকষ্ণচকথামৃত-_৪র্থ তাগ [ ১৮৮৫, ২৩শে অক্টো; 


[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান- ঠাকুরের ভাবাবস্থা ] 

এইবার রামতারণের গান হইতেছে__ 

আমার এই সাধের বীণে, যত্বে গাঁথা তারের হার। 

যে যত্ব জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার ॥ 

তানে মানে বাধলে ডুরী, শত ধরে বয় মাঁধুরী। 

বাজে না আল্গা। তারে, টানে ছি'ড়ে কোমল তাঁর ॥ 
ডাক্তার (গিরীশের প্রতি )-_গান এ সব কি 0:181191 ( নৃতন )1 
গিরীশ- না! 13010 £570910 এর 60০8106, € অর্ণল্ড সাহেবের 

ভাব লয়ে গান )। 

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাইতেছেন-- 
জুড়াইতে.চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথ! ভেসে যাই, 
ফিরে ফিরে আসি কত কাদি হাপি, কোথা যাই সদ! ভাবি গো! তাই। 


রা গা রঙ জা গা 


কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে শ্বপন, 

কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার, 

কর তমে! নাশ, হও হে প্রকাশঃ তোম। বিনে আর নাহিক উপায়) 
তব পদে তাই ম্মরণ চাই! 

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। 

গান--কে। কো কে1 বহরে ঝড়। 


[ সুর্ধ্যের অন্তর্ধযামী দেবতা] দর্শন ] 
এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,_-"এ কি করলে !_ পায়েসে 
পর নিম ঝোল !-_ 
দ্যাই গাইলে--“কর তমোনাশ,, অমনি দেখলাম সুর্য্য !--উদয় হব মা 
চারদিকের অন্ধকার ঘুচে গেল। আর সেই সর্ষের পায়ে শব শরণাগত ই 
পড়ছে !” 


শ্তামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৩৯ 


রামতারণ আবার গাছিতেছেন--( শ্ীকথামৃত, তৃতীয় ভাগ )। 
(৯)-_দীনভারিণী দুরিতবারিণী, সন্তবরঞ্ঃতমঃ ব্রি গুণধারিণী, 

যন পালন নিধনকারিণী, সগুণা নিগুণ সর্বন্বরূপিণী ! 
€২)--ধরম করম সকলি গেল, শ্তামাপৃজ! বুঝি হলে! না! 

মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জাল! বল না ॥ 
এই গান শুনিয়। ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। 

“রাড জবা কে দিলে! তোর পায়ে মুঠো মুঠো ॥ 


চুর্ধ গরিচ্ট্ 


(ছাট নরেন প্রভৃতির ভাবানশ্তা_ 
সন্যাসা ও গৃহস্বের কর্তব্য 


গান সমাপ্ত হইল। ভক্তের! অনেকে তাৰাঝিষ্ট। নিস্তব্ধ হইয়! বসিয়। আছেন।, 
ছোট নরেন ধ্যানে মগ্ন। কাঠের গ্ভায় বলিয়া আছেন। 

প্রীরামরুষ্জ (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারকে )--এ অতি শুদ্ধ! 
বিষয় বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই। 

ডাক্তার ছোট নরেনকে দেখিতেছেন। এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। 

মনোযোহন (ডাক্তারের প্রতি, সহান্তে )--আপনার ছেলের কথায় 
বলেন,_-“ছেলেকে যদ্দি পাই, বাপে চাই না। 

ডাক্তার_-অই তে।1__তাইতে! বলি, তোমর] ছেলে নিয়েই ভোলো ! 
( অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার ব| ভক্তকে নিয়ে ভোলো )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--বাপকে চাইনাঁ_ত বলছি না। 

ডাক্তার--তা বুঝেছি !--এ রকম ছু'একট! না বললে হবে কেন? 

শ্রীরামক্ষ্চ-_তোঁমার ছেলেটি বেশ সংঃল। শস্তু রাঙ্গা মুখ করে বলেছিল 
-সরল ভাবে ডাক্‌লে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন। ছোকরাদের অত 


৩৪৩ ট্রশ্রীরামকষ্চকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৩শে অক্টো 


ভালবাসি কেন, জান? ওর! খাটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়--ঠাকুর সেবা' 
চলে। 


“জোলো! ছুধ, অনেক জাল দিতে হয়-_-অনেক কাঠ পুড়ে যায়! 


“ছেকরারা যেন নূতন হাড়ি__পাত্র ভাল-_ছুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায় 
তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতগ্ভ হয় । বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না 
দই পাতা হাঁড়িতে ছুধ রাখতে ভয় হয় পাছে নষ্ট হয়! 


*তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি__কামিনীকাঞ্চন_-তোকে নাই।” 
ভাক্তার-_বাপের থাচ্চেন, তাই 1 
“নিজের ক'র্তে হ'লে দেখতুম, বিবয় বুদ্ধি ঢোকে কি না।” 

[ সন্ন্যাসী ও নারীত্যাগ-_সন্ন্যাসী ও কাঞ্চনত্যাগ ] 


শ্রীরামকৃষ্*--ত1 বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয় বুদ্ধি থে 
অনেক দুর, তা না হলে হাতের ভিতর । (ডাক্তাব সরকার ও ভাক্তার দোকড়ী 
প্রতি) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনার! মনে ভ্যা' 
করবে। গোস্বামীদের তাই বল্লাম-_তোমর! ত্যাগের কথা কেন বল্ছে।?- 
ত্যাগ করলে তোমাদের চল্বে না-শ্তামন্থন্দরের সেবা রয়েছে। 

"সন্্যাসীর পক্ষে ত্যাগ । তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পধ্যস্ত দেখবে না 
মেয়ে মানুষ তাঁদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একান্ত পথে 
একহাত অন্তরে থাকবে । হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেঃ 
মালাপ করবে না। 

«এমন কি সন্ন্যাসীর এরাপ স্থানে থাক উচিত, যেখানে স্ত্রীলোকের মুং 
দখা যায় নব! অনেক কাল পরে দেখা যায়। 

*্টাকাও সর্যাসীর পক্ষে বিষ। টাক কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার 
দছের ্থখের চেষ্টা, ক্রোধ-এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে 
সাবার রজোগুণ থাকলেই তয়োগুণ। তাই সম্ত্যাসী কাঞ্চন স্পর্ণ করে না 
কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। 


শ্তামপুকুর বাটাতে ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৪১ 


[ ডাক্তারকে উপদেশ--টাকার ঠিক ব্যবহার-_গৃহস্থের পক্ষে শ্বদার। ] 


"তোমর! জানবে যে, টাকাতে ভাল ভাত হয়, পরবার কাপড় )--থাঁকৃবার 
কটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা,--সাধু ভক্তের সেবা হয়। 

"জমাবার চেষ্টা মিথ্য। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে-আর 
কজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায়|” 

ডাজার--জমাচ্চেন কার জগ্ত 1-_না, একটা বদ ছেলের জন্য ? 

শ্রীরামকৃষ্ণজ--+বদ ছেলে !_-পরিবারটা হয়তো ন&--উপপতি করে 1 
তামারই ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে ! 

“তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের 
য়। ভবে ছেলে পুলে হয়ে গেলে, ভাই ভম্নীর মত থাকতে হয়। 

*কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্তার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, 
পদের অহঙ্কার-_এই সব হয়|” 


গম গরিচ্ছে 
ডাক্তার সন্নকারকে উপদেশ--অহ্ঙ্কার ভাল নয় 


[বিগ্ার আমি ভাল--তবে লোকশিক্ষা (1606116 ) হয়] 


বরামকৃষ্ণ-_-অহন্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যাঁয় না। উঁচু টিপিতে জল 
মে না। খাল জমিতে যে চার্দিকের জল হুড় হুড় করে আসে। 

ডাক্তার-_কিন্ত খাল জমিতে যে চারদিকের জল আসে, তার ভিতর তাল 
?লও আছে, খারাপ জলও আছে,-ঘোল। জল, হেগো জল,_-এ সবও 
মাছে। পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, মানসসরোবর-- 
যখানে কেবল আকাশের স্রন্ধ জল। 

শ্ররামককঞ্-কেবল আকাশের জল,--বেশ। 

ডাক্তার__আর উচু জায়গায় অল চারদিকে দিতে পার্বে। 


৩৪২ শ্ত্ীরা মকুষ্চকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 


শ্রীরামরষ্ণ ( সহান্তে ১_একজন সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছিল ।।সে পাহাড়ের উপর 
'কঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে দিলে-€তোমর! এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লা 
কর্বে। 

ভাক্তার-_হই]। 

শ্রীরামকৃষ্*--তবে একটি কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জগ্ঠ প্রাণ ব্যাকুল হয় 
ভাল জল--হেগে! জল--এ সব হিপাব থাঁকে না। তাঁকে জানবার জন্য কথ। 
ভাল লোকের কাছেও যায়, কখন কীচ। লোকের কাছেও যায়। কিন্তু তী. 
কৃপা হলে ময়লা! জলে কিছু হানি করে না। যখন তিনি জ্ঞান দেন, কোনট 
ভাল কোনট।! মন্দ, সব জানিয়ে দেন। 

“পহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্ধ বজ্জাৎ-আমি-রূপ পাছা 
থাকে না! বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি;যদি হয়--তবেই আকাশের শুদ্ধ জ। 
গলে জমে। 

"উচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারা যায় বটে । সে বিগ্ভার-আমি 
রূপ পাহার থেকে হতে পারে। | 

“তার আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না। শক্করাচার্ধ্য জ্ঞানের প 
“বিষ্ভার আমি, রেখেছিলেন-_ লোকশিক্ষার জগ্ত। তাঁকে লাভ না ক্‌ 
লেকচার (15001 ) ! তাতে লোকের কি উপকার হবে ? 

[ পুর্ববকথ'__সমাধ্যায়ীর লেকচার- নন্দনবাগান সমাজ দর্শন ] 

“নন্দনবাগান ব্রাঙ্ষলমাজে গিছলাম । তাদের উপাসনার পর বেদীতে ব্‌ 
লেকচার দিলে ।--লিখে এনেছে ।--পড়বার সময় আবার চারিদিকে চায়।- 
ধ্যান ক্ছে, তা এক একবার আবার চায় ! 

প্যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা ক' 
যদি ঠিক হোলো, তে! আর একট! গোলমেলে হয়ে যায় । 

“সমাধ্যায়ী লেকচার দিলে । বলে,__ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত-_তা; 
কোন রস নাই-_-তোমরা প্রেমভক্তিনূপ রল দিয়ে তাঁর ভজন! কর। দ্যাখ 
ধিনি রসম্বদূপ, আনন্দস্বরূপ, তাকে এইরূপ বল্ছে। এ লেকচারে কি হবে 
এতে কি লোকশিক্ষা হয়? 


শ্তামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ৩৪৩ 


“একজন বলেছিল--আমাঁর মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। 
গোয়ালে আবার ঘোড়া! € সকলের হান্ত )। তাতে বুঝতে হবে ঘোঁ্ড। 
নাই।” 

ডাক্তার (সহাস্তে )--গরুও নাই। (সকলের হান্ত )। 

ভন্তদের মধ্যে যাহারা ভাঁবাবিষ্ট হুইয়াছিলেন, সকলে প্রক্ৃতিস্থ 
হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়। ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন। 

মাষ্টারকে জিন্াসা করিতেছেন, 'ইনি কে, ইনি কে।” পপ্ট, ছোট নরেন 
ভূপতিঃ শরৎ শশী প্রভৃতি ছো'কর1 ভক্তদিগকে মাষ্টার এক একটি করিয়া 
দেখাইয়। ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন। 

শ্রীযুক্ত শশী* সন্বদ্ধে মাষ্টার বলি.-তছেন-_“ইনি বি, এ (73, £,) পরীক্ষা 
দিবেন।__ডাক্তার একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। 

প্রীরামকৃঞ্চ ( ডাক্তারের প্রতি )--গ্ভাথে। গে! ! ইনি কি বলছেন। 

ডাঙ্জার শশীর পরিচয় শুনলেন। 

প্রীরামকষ্ণচ (মাষ্টারকে দেখাইয়া, ভাজ্ারের প্রতি )--ইনি সব ইঞ্কুলের 
ছেলেদের উপদেশ দেন । 

ডাক্তার--তা শ্তনেছি। 

শ্ীরামকৃ্-_কি আশ্চর্য্য, আমি মূর্খ !__তবু লেখাপড়া ওয়ালার এখানে 
আসে) এ কি আশ্চর্য্য ! এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেল! | 

আজ কোজাগর পুণিমা । রাত প্রায় নয়টা হইবে। ভাক্তার ছয়ট!] হইতে 
বঙ্িয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন। 

গিরীশ ( ডাক্তারের প্রতি )-_আচ্ছা, মশায় এ রকম কি আপনার হয় ?-- 
এখানে আসবে! না আসবো! না কসছি,যেন কে টেনে আনে-_ আমার নাকি 
হয়েছে, তাই বলছি। ও 

ডাক্তার-_তা এমন বোধ হয় না! তবে 1:581-এর (হৃদয়ের ) কথা 
152: (হৃদয়ই) জানে। (শ্রীরামকুঞ্চজের প্রতি) আর এ সব বলাও কিছু নয়। 


* শগী ১৮০৪ খুঃ শ্রীরামকুষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। 


অস্টবিংশ খণ্ড 


শ্ামপুকুর বাটাতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছেদ 
ডাক্তার সরকার ও সর্বধর্শ পরীক্গা 


(002001556৮2. 1২9179101) ) 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি তক্তসঙ্গে 
শ্তামপুকুর বাটাতে দ্বিতল ঘরে বপিয়! আছেন। বেলা প্রায় একটা । ২৪শে 
অক্টোবর, ১৮৮৫ ; ৯ই কার্তিক। 

শ্রীরামককষ্ণ--তোমাব এ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎস1 বেশ। 

ভাক্তার--:এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন 
ইংরাজী বাজনা,--দেখে পড়া আর গাওয়া। 

“গিরীশ ঘোষ কই 1-_থাক্‌ থাক্‌ কাল জেগেছে । 

শরামকৃষ্ণ-__ আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়, ওটা কি? 

ডাক্তার (€ মাষ্টারকে ১--১6:৮০90৪ ০600169১--206101 বন্ধ হয়, তাই 
অসাড়--এদিকে পা টলে, যত €261:2165 11517 এর দিকে যায়। এই 
1215005 55691 নিয়ে 1461 ঘাড়ের কাছে আছে--016010119 
€010191588 ) তার হানি হলে 1510 5010 হতে পারে। 

পরীযুক্ত মহিম। চক্রবন্তি ুবুগ্না নাড়ীর ভিতরে কুলকুওলিনী শক্তির কথা 
বলিতেছেন-__51117%1 0০1৭ এর ভিতর স্মুযুয়া নাড়ী শুঙ্ভাবে আছে__ 
কেউ দেখতে পায় না। মহাদেবের বাক্য। 

ভাক্তার--মহাদের 10751 17 0162 1072611110কে 552101065 করেছে। 
7/0109099রা 110101:50 থেকে 109001107 পর্য্যন্ত সমস্ত 52£৩ দেখেছে। 
09113912615 77156015 সব জানা তাল । সাওতালদের 111569:5 পড়ে 


স্রামপুকুর বাটীতে নরেন্ত্র, মহিমা, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি তক্তসঙ্গে ৩৪৫ 


[ানা গেছে যে, কালী একজন সাওতালী মাগী ছিল-_খুব লড়াই করেছিল। 
মকলের হান্ত )। 

"তোমরা ছেসো না। আবার 0০970818658  829011)তে কত 
পকার হয়েছেঃ শোনো । প্রথমে 19100169010 10105 ও 111 এর 
পিত্তের ) ৪০৮1০2এর (ক্রিয়ার ) তফাৎ বোঝ যাচ্ছিল না। ত।রপর 
18005 13611910. ঘরগোশের 5001228012, 11৮1, প্রভৃতি €391021৩ করে 
[খালে যে, 911 এর 8০100 আর এ )0105এর 2.0101 আলাদা । 

“তা হলেই দাড়ালো! যে, 10ষ্ম৩৫ 21319]দের আমাদের দেখা উচিত-_- 
ধু মানুষকে দেখলে হবে নাঁ। 

*সেইবূপ 00127219015 7২6115101তে বিশেষ উপকার । 

“এই যে ইনি (পরমহংসদেব ) যা] বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? 
॥র সব ধর্ম দেখা আছে-হিছু? মুসলমান, খৃষ্টান, শান্ত, বৈষণব,_-এ সব 
'নি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই 
1কৃটি বেশ হয়। 

মাষ্টার (ভাক্তারকে )--ইনি ( মহিম! ) খুব 9০190০6 পড়েছেন । 

ডাক্তার (সহান্তে )_-কি, 11501101165 90161108 04 7২611210 ? 

মহিম] (শ্রীরামকুষ্জের প্রতি )--আপনার অন্থখ, ডাক্তারের আর কি 
ঠরবে ? যখন শুন্লাম যে আপনার অন্থথ করেছে, তখন ভাবলাম যে 
াক্তাবের অহঙ্কার বাড়াচ্চেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ইনি খুব তাল ভাক্তার আর খুব বিদ্যা । 

মহ্মাচরণ- আজ্ঞা হা, উনি জাহাজ, আর আমরা সব ডিঙ্গি। 

ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন। 

মহিম'_-তৰে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবাই সমান। 

ঠাকুর নরেজ্জকে গান গাছিতে বলিতেছেন। 

নরেজদ্র গাইতেছেন-__ 

(১)--তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্ুবতারা। 
(২)-_অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসন]। 


৩৪৬ শ্ীশ্রীরামকষচকথামৃত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে অক্টোবর 


(৩)--চমৎকার অপার, জগৎ রচনা তোমার ! 
শোভার আগার বিশ্ব সংসার! 


(৪) মহা লিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ | 
তোমারি রচিত ছন মহান্‌ বিশ্বের গীত। 
মর্থ্যের মৃত্তিক। হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে, 
আমিও ছুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত । 
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি, 
তোম!রে শোনার গীতি এসেছি তাহারি লাগি। 
গায় যথা! রবি শশী সেই সভ মাঝে বসি, 
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত। 

৬ ৫)--ওহে বাজরাজেশ্বর, দেখ। দাও! 
করুণা-ভিখারী আমি করুণ! কটাক্ষে চাও ॥ 
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ, 
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝঙসি গিয়াছে তাঁও ॥ 
কলুষ-কলঙ্কে তাছে আবরিত এ হাদয়) 
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়, 
মুতসঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধন করিয়ে লও ॥ 


(৬)--হরি রস মদিরা পিয়ে মন মানস মাতে! রে! 
লুটায়ে অবনীতিল হরি হুরি বলি কাদে! রে ॥ 


শ্ররামকৃষ্*-_-আর যে! কুচ হায় সো তু ছিছায়? 

ডাক্তার--আহ! 

গান সমাপ্ত হইল। ভাক্তার মুগ্ধ প্রায় হুইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ প্‌ 
ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়। ঠাকুরকে বলিতেছেন? ত 
আজ যাই,আবার কাল আসবো ।+ 


শ্রীরামকৃ$--একটু থাকো না! গিরীশ ঘোষকে খপর দিয়েছে 
(মহিমাকে দেখাইয়! ) ইনি বিদ্বান হরিনামে নাচেন, অহঙ্কার নাই 


শ্তামপুকুর বাঁটাতে নরেন, মহিমা, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৪৭ 


কোরক্সগ্রে চলে গিছলেন- আমরা গিছলাম বলে; আবার স্বাধীন, ধনবান, 
কারু চাকরী করতে হয় না! (নরেন্ত্রকে দেখাইয়া ) এ কেমন? 

ডাঁক্তার--খুব ভাল ! 

শ্রীরামক$--আর ইনি-- 

ভাক্তার-_-আহা1,) খুব! 

মছিমাচরণ- হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখ্যের 
চতুধ্বিংশতি তত্ব ইউরোপ জানে লা__বুঝতেও পারে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )--কি তিন পথ তু'ম বলো! 

মহিমা-সৎপথ--জ্ঞানের পথ | চিৎপথ, যোগের। কর্মযোগ। তাই 
চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্তব্য, এর ভিতর আসছে । আনন্দ পথ-_ 
তক্তি-প্রেমের পথ।-_-আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার--আপনি তিন পথেরই 
খপর বাতলে দেন! (ঠাকুর হালিতেছেন )। 

মহিমা-_আমি তার কি বলবো ? জনক বক্তা, শুকদের শ্রোতা ! 

ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


[ সন্ধ্যার পর সমাধিস্ব--নিত্যগোপাল ও নরেন্ত্র-_“জপাৎ সিদ্ধি” ] 


সন্ধ্যার পর চাদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পুণিমার পরদিন, শনিবার 
৯ই কান্তিক। ঠাকুর জমাধিস্থ। ঠাড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও 
তাহার কাছে তক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন--নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন। দেবেন্দ্র 
কালীপদদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছে। 

শ্রীরামকষ্চ ( দেবেন্ত্র প্রভৃতির প্রতি )--এমনি মনে” উঠেছে, নিত্য" 
গোপালের এ অবস্থাগুলো এখন যাবে,--ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই 
আসবে--যিনি এর তিতর আছেন, তাতে। 

*্নরেন্্রকে দেখছো! না 1--পব মনটা ওর আমারই উপর আসছে ! 

ভক্তের] অনেকে বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর দাড়াইয়। আছেন। একজন 
তক্তকে জপের কথা বলিতেছেন--জপ কর কিন! নির্জনে নিঃশবে তাঁর নাম 


৪৪৮ শ্রন্্রীরামকষ্চকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫১ ২৪শে অক্টোবর 


করা। একমনে নাম করতে করতে-জপ করতে করতে-তীার রূপ দর্শঃ 
হয়-তার সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাধ! কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ভুবান আছে 
-শিকলের আর একদিক তীরে বাধা আছে। শিকলের এক একটী পাপ 
€ 1151) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে এ 
কড়ি কাঠ স্পর্শ করা যায় ! ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেছে 
ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় |” 

কালীপদ ( সহান্তে, ভক্তদের প্রতি )--আমাঁদের এ খুব ঠাকুর !_-জগ 
ধ্যান, তপন্তা করতে হয় না! 

এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন--“এট1 কেমন কচ্ছে।” 

ঠাকুরের গলায় অস্থুখ করিতেছে | দেবেন বলিতেছেন-_-এ কথায় আর 
ভুলি না।» দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভূলাইবার 
জদ্য অন্থখ দেখাইতেছেন। 

তক্তের বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাঝ্সে কয়েকটী ছোকরা ভক্ত পাল 
করিয়! থাকিবেন। আজ মাষ্টারও রাত্রে থাকিবেন। 


উনত্রিংশ খণ্ড 


শ্তামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গরিচ্ছ্ে 
অস্রথ কেন ? নরেজ্জের প্রতি সন্যাসের উপদেশ 


ঠাকুর শ্তামপুকুর বাটীতে নরেন্ত্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলিয়া আছেন। বেলা 
[শটা। আজ ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, মঙ্গলবার, আশ্বিন কৃষণ চতুর্থী, ১২ই 
কাত্তিক। ২৬শে অক্টোবর, ৯১ই কান্তিকের কথা ও ডাক্তার সরকারের সহিত 
বিচার, শ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ঠাকুর নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন। 

নরেন্দ্র ডাক্তার কাল কি করে গেল। 

একজন তক্ত-_হ্থুতোয় মাছ গেঁথেছিল, ছি'ড়ে গেল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্হান্তে )-বঁড়শি বেঁধা আছে,_-মরে ভেসে উঠবে । 

নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবার, আদিবেন। ঠাকুর মণির সহিত 
পূর্ণ সম্বন্ধে কথ! কহিতেছেন-__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তোমাঁয় বলছি_-এ সব জীবের শুনতে নাই--প্রকৃতিভাবে 


[ুরুষকে (ঈশ্বরকে ) আলিঙ্গন চুণ্ধন করতে ইচ্ছা হয়। 

মণি-_নান! রকম খেলা--আঁপনার রোগ পর্য্যন্ত খেলার মধ্যে। এই 
বাগ হয়েছে বলে এখানে নূতন নৃতন ভক্ত আস্ছে। 

প্রীরামকুষ্ণ ( সহান্তে )__ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়ী ভা। 
করলে লোকে কি বলত ।- আচ্ছা, ডাক্তারের কি হ'ল? 

মণি-_-এদিকে দান্ত মানা আছে__“আমি দাস, তুমি প্র । আবার বলে 
-মাছুষ উপম! আনো কেন! 

শ্ররামক্$--দেখলে। আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে? 


৩৫৪ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথামবত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ২৭শে অক্টোবর 


মণি__খপর দিতে যদি হয়, তবে যাঁব। 

শ্রীরামক্কষজ__বঙস্কিম ছেলেটা কেমন? এখানে যদি আস্তে না পারে, তুমি 
না হয় তারে সব বল্বে ।--চৈতন্ত হবে ! 

[ আগে সংসারের গোছগাছ, ন! ঈশ্বর 1 কেশব ও নরেন্দ্রকে ইঙ্রিত ] 

নরেন্দ্র আপিয়) কাছে বসিলেন। নরেন্ত্রের পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে 
বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণ পোষণ 
করিতে হইবে । নরেন আইন পরীক্ষার ভগ্ভ প্রস্তত হইতেছেন। মধ্যে 
বিগ্ভাপাগরের বৌবাজারের ছ্কুলে কয়েক মাঁস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। 
বাঁটির একটা ব্যবস্থ। করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হুইবেন_-এই চেষ্টী কেবল 
করিতেছেন। 

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন-_নরেন্্রকে এক দৃষ্টে সন্গেহে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকুষ্চ (মাষ্টারকে )-_আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম,_যদৃচ্ছালভ। 
যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জগ্ত ভাবনা হয় না__সে মাসে মাসে মুসো- 
হার! পায়। তবে নরেক্জ্রের অত উচু ঘর, তবু হয় না কেন? ভগবানে মন সব 
সমর্পণ করলে তিনি সব জে।গাড় করে দিবেন ! 

মাষ্টর--আজ্ঞা হবে ) এখনও ত সব সমন যায় নাই। 

শ্রীরামকৃ্চ__কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাৰ থাকে না । “বাড়ী সব 
বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধন! করবো--তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে 
হয় না। (সহান্তে) গোসাই লেকৃচার দিয়েছিল। তা৷ বলে, দশ হাজার টাকা 
হলে এ থেকে খাওয়া দাওয়! এই সব হয়--তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ 
ডাকা যেতে পারে। 

*কেশব সেনও ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল,_-“মহাশয়, য্দি কেউ বিষয়- 
আশয় ঠিকঠাক করে, ঈশ্বর চিন্ত। করে-_-ত1 পারে কি না? তার তাতে কিছু 
দোষ হতে পারে কি? 

“আমি বর্লাম, তীব্র €বরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের 
মত, বোধ হয়। তখন, "টাকা জম[বো,” “বিষয় ঠিকঠাক করবো, এ সব ছিসাৰ 
আসে না। ঈশ্বরই বন্ত আর সব অবস্ত- ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়চিস্তা ! 


শ্তামপুকুর বাটাতে নরেন্দ্র, মণি প্রতৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৫১ 


“একট! মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে 
[ধ.লে, তার পর “ওগো! আমার কি হলো গে! ।* বলে আছড়ে পড়লে। 
নত খুব সাবধান, নংটা ন1 ভেজে যায়। সকলে হাসিতেছেন। নরেন্ত্র এই 
কল কথ শুনিয়া বাণবিদ্ধের গ্ভায় একটু কাইত, হইয়া শুইয়া পড়িলেন। 
ষ্টার তার মনের অবস্থা বুছিয়াছেন। 

মাষ্টার (নরেক্জের প্রতি, সহান্তে )- গুয়ে পড়লে যে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহান্তে )__“আমি তে! আপনার ভাম্ুরকে 
য়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এর! সব (অন্ত মাগীর ) পরপুরুষ নিয়ে কি 
রে থাকে? 

মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন, লজ্জিত হুওয়। উচিত। নিজের দোষ কেহ্‌ 
দখে না-অপরের গ্ভাখে ! ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। এক জন ভ্ত্রীলোক 
টান্থুরের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল। সেনিজের দোষ কম, অন্ত নষ্ট স্ত্রীলোকদের 
দষ বেশী), মনে করিতেছেন। বলে, “ভ।ম্থুর তো আপনার লোক, তাতেই 
জ্জায় মরি।' 


[ মুক্তহস্ত কে? চাকরী ও খোশামোদের টাকায় বেশী মায়! ] 


নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়। অতিশয় আনন্দিত 
ইলেন। বৈষ্ণবকে কিছু পয়স। দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে 
গলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি দিলে? একজন তক্ত বলিলেন-_ 
তনি ছু পয়স! দিয়েছেন।, 

ঠাকুর--“চাকরি কর! টকা কি না।--অনেক কষ্টের টাকা খোশ" 
যোদের টাক! ! মনে করেছিলাম) চার আন] দিবে! 


[ 7150:1015 তড়িতযস্ত্র ও বাগচী চিজ্রিত ষড়ভূজ ও রামচন্দ্রের 
আলেখা দর্শন_-পূর্ববকথা-_দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী ] 
ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তড়িতের প্রক্কতি দেখাইবেন বলিয়া- 
ছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন। 
বেল! ছুইটা--ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। অতুল একটী বন্ধু মুনসেফকে 
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আনিয়াছেন। শিকদার পাড়ার প্রপিদ্ধ চিত্রকর বাগচী আসিয়াছেন। কয়েব 
থানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন। 

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ফড়ভূজ মুদ্তি দর্শন করিয 
ভক্তদের বলিতেছেন-_গ্ভাখে।, কেমন হয়েছে !, 

ভক্তদের আবার দেখাইবার জঙ্তছ £অহল্যা পাষাণীর পট আনিছে 
বলিলেন । পটে শ্রীরামচন্জ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন। ূ 

শ্ীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মত লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, অনেক কা 
হ'ল দক্ষিণেষ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম । নহাত লম্বা চল। সন্ন্যাসী 
'রাধে, রাধে করতো । ঢং নাই। 

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্ত্র গান গাইতেছেন। গানগুলি বৈরাগ্য পুর্ণ 
ঠাকুরে মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা ও সন্নযাসের উপদেশ শুনিয়। কি নরেক্তে 
উদ্দীপন হইল? নরেজ্জের গান-_ 

(১--যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। 

(২)- অন্তরে জাগিছে ওমা অন্তরযামিনী । 

(৩) কি সুখ জীবনে মম ওছে নাথ দয়াময় ছে, 

যদি চরণ-সরোজে; পরাণ-মধুপঃ চির মগন ন| রয় হে! 


ব্রিংশ খণ্ড 
শ্যামপুকুর বাঁটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ট্ 
শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা- শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বস 


রামকৃষ্ণ শ্তামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ 
নবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি) ১৬ই কার্তিক। বেলা নয়ট। ) 
শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃঃ। 

এখানে ভক্তের! দিবারাত্রি থাকেন--ঠাকুরের সেবার্থে! এখনও কেহ 
সার ত্যাগ করেন নাই। 

শ্বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে 
তি ভক্ত বংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বুন্দাবনে একাকী বাস করেন__ 
হাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীপ্তামন্থু'দরের কুঞ্জে। তাহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত 
ববল্লত বন্্ ও বাটার অন্ঠাগ্চ সকলেই বৈষ্ণব । 

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকীল । পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত, 
'রন-_বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান__শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখ 
লে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাকে একবার দর্শন কর-_তারপর যা 
[বোলো ! 

আজ হরিবল্পত আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি তক্তিতাঝে 
ণাম করিলেন। 

শ্রীরামক্ষ্খ-_কি করে ভাল হবে !--আপনি কি দেখছো শক্ত ব্যামো ! 

হরিবল্পভ-_- আজ্ঞা, ডাক্তারের। বলতে পারেন। 

শ্রীরামকুঞ্চ-_মেয়েরা পায়ের ধুলা লয়। ত! ভাবি একন্ধপে তিনিই 
ঈশ্বর ) ভিতরে আছেন--ছিসাব আলি । 

২৩ ৪র্থ 
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ছরিবল্লভ-_-আপনি সাধু? আপনাকে সকলে প্রণাম কর্‌বে, তাতে দোষ 
কি'? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--সে ঞ্ুব, প্রহলাদ, নারদ, কপিল, এর] কেউ এলে হোতো। 
আমি কি! “আপনি আবার আসবেন।” 

হরি-_-আলজ্ঞা, আমাদের টানেই আস্বো--আপনি বলছেন কেন। 

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন-__ প্রণাম করিতেছেন। পায়ের ধুলা লইতে 
যাইতেছেন--ঠাকুর পা সরাইয়া! লইতেছেন। কিন্ত হরিবল্পভ ছাঁড়িলেন না-_ 
জোর করিয়! পায়ের ধুলা! লইলেন। 

হরিবল্লভ গাত্রোথান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার 
জন্য দাড়াইলেন। বলিতেছেন,--“বলরাম অনেক ছুঃখ করে। আমি মনে 
কল্লামঃ একদিন যাই--গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা! আবার ভয় 
হয়। পাছে তোমরা বল, একে কে আন্লে !, 

হরি-_ও সব কথা কে বলেছে । আপনি কিছু ভাব্বেন ন|। 

হরিবল্লত চলিয়! গেলেন। 

শ্রীরামকুষ্জ (মাষ্টারের প্রতি )-_-ভক্তি আছে--তা না হলে জোর করে 
পায়ের ধূলা নিলে কেন? 

*সেই যে তোমায় বলে ছিলাম, 'ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর এক 
অনকে)__এই সেই আর একজন ! তাই দেখ, এসেছে। 

মাষ্টার-_-আজ্জে, তক্তিরই ঘর। 

গ্রীরামরুষ্- -কি সরল ! 

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অন্ুথের সংবাদ দিবার জগ্ভ মাষ্টার 
শখারিটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে 
যাইবেন। | 

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহ্মাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের বথা বলিতেছেন। 

ডাক্তার_কৈ, তিনি ( মহিমাঁচরণ ) সে বইতো আনেন নাই--যে বই 
'আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন ! বল্লে, ভূল হয়েছে। তা হতে পারে 
আমারও হয়। 


কলিকাতা শ্বামপুকুর-_নরেন্ত্, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে ৩৫৫ 


মাষ্টার-_তার বেশ পড়াশ্তনা আছে। 

ভাক্তার_-তা হলে এই দশা ! 

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, *শুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে--জ্ঞান যদি 
থাকে ।” 

মাষ্টীর--কেন, ঠাকুর ত বলেন--জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তার জ্জান, 
ভি” আর আপনাদের “জ্ঞান, ত্তর মানে অনেক তফাৎ। 

“তিনি যখন বলেন-_-জ্ঞানের পর তক্তি' তাঁর মানে--তত্বজ্ঞানের পর 
ক্রি, ব্রহ্মগ্ানের পর তঞ্--ভগবানকে জানার পর, ভক্তি। আপনাদের 
হান মানে-__920156 10210719005 ( ইন্ট্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান )। 
প্রথমটি 1106 ৮6117981916 107 ০0369110917 ১ তত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের 
ারা ঠিক করা যায় না। দ্বিতীয়টা_-জড়জ্ঞান ( ৮1291)15. )1৮ 

ডাক্তার চুপ কবিষ্বা) আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। 

ডাক্তার--অবতার আবার কি ? আর পায়ের ধূল! লওয়! কি! 

মাষ্টার--কেন, আপনি তো বলেন €:06110160 সময় তার সৃষ্টি দেখে 
ভাব হয়, মাষ দেখলে ভাব হয়। তা যদি হয়, ঈশ্বরকে কেন না মাথা 
নোয়াবো। মাছুষের হ্বদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন। 

“হিন্দু ধর্ে ্যাখে সর্ববভূতে নারায়ণ ! এটা তত আপনার জানা নাই । 
ন্বভূতে যদ্দি থাকেন তাঁকে প্রণাম কর্তে কি? 

“পরমহংসদেব বলেন) কোনো! কোনে! জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। 
হ্য্যের প্রকাশ জলে আশীতে। জল সব জারগায় আছে--কিস্ত নদীতে 
ুরর্ণীতে, বেশী প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়__মাহ্্ষকে নয় । 0০৫ 
1$ (3০90.-1706১ 110210. 19 (৯০৫. 

পাকে তো! 15950121075 ( সামান্ত বিচার) করে জান। যায় না--সমস্ত 
বিখালের উপর নির্ভর । এই সব কথা ঠাকুর বলেন।” 

আজ যাষ্টারকে ডাক্তার তাহার রচিত একখানি বই উপহার দিলেন-- 
১751010951091 73915 ০0£. চ10)5011010955--85 ৪ 10161 ০£ 
0:0051]5 12915. 


দ্বিতীয় গরিচ্ো 


শ্রীরামক্কষ্ণ 3 .)5505 001,119, তাহাতে 
খুষেলন আঘিভান 


ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেল! এগারটা। মিশ্র নামক একটি থুষ্ট 
ভক্তের সহিত কথ! কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে। মি 
খুষ্টান বংশে জন্মিয়াছেন। যদ্দিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরুয়৷ আছে 
এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে । এক 
ভ্রাতার বিবাছের দিনে তাহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মুত্যু হয় 
সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 088155: সম্প্রা 
ভুক্ত । 

মিশ্র--ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।, 

ভ্রীরামকুষ্ণ__-ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন-_যাহাতে মিশ্র 
শুনিতে পান-_“এক রাম তার হাজার নাম ।/ 

“থুষ্টানরা ধাকে 0০. বলে, হিন্দুরা তাকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর-__-এই স 
বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট ! এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বল্‌ছে জল 
ঈশ্বর। থুষ্টানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে,--বল্ছে, 557) ০০৫ যী 
মুসলমানেরা আর এক ঘাটে থাচ্চে-বল্চে পানি; আল্লা। 

মিশ্র--মেরির ছেলে 16505 নয় । 09113 স্বয়ং ঈশ্বর । 

( ভক্তদের প্রতি) “ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ ) এখন এই আছেন--আবার এ' 
সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 

“আপনারা (ভক্তের ) একে চিন্তে পাচ্ছেন না। আমি আগে থে 
এঁকে দেখেছি--এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম--একটি বাগান, উ 
উপরে আসনে বসে আছেন) মেজের উপর আর একজন বসে আছেন )- 
তিনি তত ৪2:1০ (উন্নত ) নন। 

"এই দেশে চারজন হ্বরবান আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশী 


হ্ামপুকুর বাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৫৭ 


109৫ 11012951 )১২এখানে ইনি ১-আর পূর্বদেশে আর একজন 
[াছেন।৮ 

শ্রীরামকৃষ্*-_-তুমি কিছু দেখতে টেকতে পাও? 

মিশ্র- আজ্ঞা, বাটাতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন হ'ত। 
ঠার পর যিউকে দর্শন করেছি। সেরূপ আর কি বলব!--সে সৌন্দর্যের 
ছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ! 

কিয়ৎক্ষণ পরে তক্তদের সঙ্গে কথ! কহিতে কহিতে মিশ্র জাম! পেপ্টলুন 
[লিয়! ভিতরের গেরুয়ার কৌগীন দেখাইলেন। 

ঠাকুর বারাণ্ডা হইতে আসিয়া বলিতেছেন__"্বাহে হলে না_-এঁকে 
মিশ্রকে ) দেখলামঃ বীরের ভঙ্গী করে দাড়িয়ে আছে।” 

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমান্ত হইয়া 
ডাইয়া সমাধিস্থ । 

কিঞ্চিৎ প্র্কৃতিস্থ হইয়! মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন। 

এখনও ফঁড়াইয়]! | ভাবাঁবেশে মিশ্রকে 31181.6-4791105 (হস্তধারণ ) 
টরিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, “তুমি যা চাইছ তা 
য়েযাবে।? 

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল ! তিনি আর যীস্ত কি এক ? 

মিশ্র (করযোড়ে )--আমি সেদিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর- সব 
মাপনাকে দিয়েছি ! 

ঠাকুর ভাবাবেশে হামিতেছেন। 

ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশর ভক্তদের কাছে তাহার পুর্বকথ৷ সৰ 
ব্ণা করিতেছেন। তীহার ছুই ভাই, বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, 
মানবলীল। সম্বরণ করিলেন,__তাহাঁও বলিলেন। 

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ব করিবার কথ। ভক্তদের বলিয়! দিলেন। 


[ নরেন্ত্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্থনানন্দে ] 


ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর জমা ধিস্ব 


৩৫৮ প্ীশ্রীরামকষ্চকথাযুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ৩১শে অক্টোবর 


কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন--"কারণানন্দের 
পর সচ্চদানন্দ। কারণের কারণ!” 
ডাক্তার বলিতেছেন, ই] ! 
শ্রীরামকৃ্__বেছ'স হই নাই। 
ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হুইয়াছে। তা? 
বলিতেছেন-__“ন! ভুমি খুব ছ'সে আছ 1!” 
ঠাকুর সহান্তে বলিতেছেন-_ 
স্থরাপান করি না৷ আমি, সু! খাই জরকালী বলে, 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে । 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা) 
জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটি, পান করে যোর মন মাতালে। 
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা, 
প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্ণ মেলে । 
গান শুনিয়! ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাঁবাবে 
হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়! দ্িলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল।_-তখন চরণ গুটাইয়! লইয়! ডাজ্জারটে 
বলিতেছেন_-“উহ ! তুমি কি কথাই বলেছ! তারি কোলে বসে আছি 
তাকে ব্যারামের কথা বোলব না ত কাকে বোলব।--ডাঁকতে হয় তাঁকে 
ডাকবো !” 
এই কথ! বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়৷ গেল। 
আবার ভাবাবিষ্ট।_ভাবে ডাক্তারকে বজিতেছেন -“তুমি খুব শুদ্ধ 
তা না হলে পা রাখতে পারি না 1” আবার বলিতেছেন, “শান্ত ওহি হা 
যো রামরস চাখে।” 
বিষয় কি ?-:ওতে আছে কি ?__টাকা কড়ি মান, শরীরের ছুখ,--ওট 
আছে কি? রামকে। যো চিন! নাই দিল চিন! হ্যায় সো কেয়া রে। 
এত অন্থখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়! ভক্তের! চিত্তি' 
হইম়াছেন.। ঠাকুর বলিতেছেন,“ গানটী হলে আমি থাম্বো-_প্হরির 


হ্টামপুকুর বাড়ীতে হরিবল্লভ, নরেন, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৫৯ 


দির” । নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাহার 
দবহুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন-_ 
হরিরসমনিরা পিয়ে নম মানস মাতোরে । 
(একবার ) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাদে! রে। 
গতীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে, 
নাচে! হরি বলে, ছু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে। 
হরিপ্রেমানন্দরসে অন্থধিন ভাসে রেঃ 
গাঁও হরিনাম হও পূর্ণকাঁম, নীচ বাসন! নাশোরে ! 
প্রীরামকৃষ্ণ-_-আর সেইটি ? চিদ্ানন্দসিদ্ধুনীরে ? 
নরেন্দ্র গাইতেছেন-_ 
(১)-_চিদানন্দসিদ্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী, 
মহাঁতাঁৰ রসলীল। কি মাধুৰী--মরি মরি 
নহাযোগে সব একাঁকাঁর হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে, 
এখন আনন্দে মাতিয়া, ছু বাহু তুলিয়!, বল রে মন হরি হরি। 
(২)- চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরপ্ীন। 
ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 
'চিদানন্দপিদ্ধুনীরে, এটি বেশ !, ডাক্তারের আনণ্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন 
--"ছেলে বলেছিল, “বাঁব1, একটু ( মদ ) চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাঁড়তে 
বল ত ছাড়! যাবে । বাবা খেয়ে বর্লে, 'তুমি বাছা! ছাড় আপত্তি নাই, কিন্ত 
আমি ছাড়ছি না!» (ডাক্তার ও সকলের হান্ত )। 
“সে দিন ম] দেখালে ছ'টি লোককে । ইনি তাঁর ভিতর একজন। খুব 


জ্ঞান হবে দেখলাম,-কিস্ত শুষফ। (ডাক্তারকে, সহান্তে) কিন্তু তুমি 
রোসবে ।” 


ডাক্তার চুপ করিয়া! আছেন । 


একাত্রংশৎ খণ্ড 


কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ছ্দে 
্ষপাসিক্ক শ্রারামকষ্-_মাফার, নিরজন, ভবনাথ 


শ্রীরামকষ্* ভক্তসঙ্গে কাঁশীপুরে বাস করিতেছেন । এতো অন্থখ--কিন্তু এক 
চিন্ত--কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন না কোন ভক্তের বিষয় 
চিন্তা করিতেছেন। 

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্লা পঞ্চমীতে শ্তামপুকুর হইতে 
ঠাকুর কাপুরের বাগানে আইসেন। আজ বারো দ্রিন হইল । ছোকরা 
ভক্তের] ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন--ঠাকুরের সেবার 
জগ্য | এখনও বাটীতে অনেকে যাতায়াত করেন। গৃহী তক্তের প্রায় 
প্রত্যহ দেখিয়া যান --মধ্যে যধ্যে রাতেও থাকেন। 

ভক্তের] প্রায় সকলেই জুটিয়াছেন। ৯৮৮১ গ্রীষ্টাব হইতে ভক্ত সমাগম 
হুইতেছে। শেষের ভক্তের সকলেই আসিয়] পড়িয়াছেন। ১৮৮৪ খুষ্টাবের 
শেবাশেষি শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন ; কলেজের পরীক্ষার্দির পর 
১৮৮৫র মাঝামাঝি হইতে তাহার! সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খুষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর মাসে ্রার থিয়েটারে শ্রীধুক্ত গিরীশ (ঘোষ ) ঠাকুরকে দর্শন করেন! 
ভিন মাঁস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রারস্ত হইতে তিনি সর্বদ! যাতায়াত 
করেন। ১৮৮৪ ডিসেম্বরের শেষে শারদ] ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন 
করেন। স্থুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫র আগষ্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন 
করেন। 

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, “তুই আমার বাপ, 
তোর কোলে বসব” কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন; 'চৈতণ্ঠ 


কাশীপুর উদ্যানে নরেন্জ্রাদি ভক্তসঙ্গে ৩৬১ 


হও ! আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন ; আর বলিতেছেন, “যে 
আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্ছিক করেছে, তার এখানে আসতেই 
হবে। আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরও কপ! করিয়াছেন । 
সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে-চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাহারা অশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন; এক জন কীাদিতে কীদিতে, বলিলেন, 'আপনার 
এত দয়া! প্রেমের ছড়াছড়ি! সিঁতির গোপাঁলকে কৃপা করবেন বলিয়! 
বলিতেছেন, “গোপালকে ডেকে আন ।, 

আজ বুধবার ৯ই পৌষ ? অগ্রহাঁয়ণের কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৮৫ 
ন্ধ্যা হইয়াছ্ে। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃহুস্বরে ছু একটি ভক্তের সহিত কথা 
কহিতেছেন। ঘরে কালী, চুণলাল, মাষ্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন 
প্রভৃতি ভক্তের।৷ আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-একটি টুল কিনে আনবে--এখানকার জগ্ত। কত নেবে? 

মাষ্টার__আজ্ঞা, ছু তিন টাকার মব্যে। 

ভ্রীরামকৃষ্$-_জলপিড়ি যদি বার আনা, ওর দাম অত হবে কেন? 

মাষ্টার-_বেশী হবে না,--ওরই মধ্যে হয়ে যাবে ! 

শ্রীরামকৃ্ণ__আচ্ছ!, কাল আবার. বৃহস্পতিবারের বারবেলা» _তুমি 
তিনটের আগে আস্তে পারবে না? 

মাষ্টার--যে আজ্ঞা, আসবো । 


[ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্খ কি অবতার ? অনুথের গুহ উদ্দেশ্ত ] 


রামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )__ আচ্ছা, এ অন্তথট1 কদ্দিনে সারবে ? 

মাষ্টার --একটু বেশী হয়েছে_-ধিন নেবে। 

শ্ীরামকষ্চ--কত দিন ? 

মাষ্টার-_পাঁচ ছ মাস হতে পারে। 

এই কথায় ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্ধ্য হইলেন। আর বলিতেছেন-. 
“বল কি? 


৩শ২ শ্ীশ্ীরামকষ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ২৩শে ডিসেম্বর 


_ মাষ্টার-_আজ্ঞা, সব সার্তে । 

শ্রীরামক্ষ্ণ_-তাই বল।-_আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি !-- 
তবে এমন ব্যামে। কেন? 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কি উদ্দেশ্ত ? 

মাষ্টার--আপনার অবস্থা পরিবর্তন হবে--নিরাঁকারের দিকে ঝৌক 
হচ্ছে ।_-বিগ্ভার আমি” পর্য্যস্ত থাকছে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হ1) লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে--আর বলতে পারি না। জব 
রামময় দেখছি ।__এক একবার মনে হয়, কাকে আর বল্ব ! গ্ভাথে না,_ 
এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত আস্ছে। 

“কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইন্‌ বোর্ড ত হবে না,_অমুক সময 
লেক্‌চার হইবে 1 (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্ত )। 

মাষ্টার--আর একটী উদ্দেন্ত, লৌক বাছ1। পাঁচ বছরে তপন্তা করে য' 
না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি । 

প্রীরামকৃষ্ণ-_হ1, তা হলো বটে। এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো]। 
(নিরঞ্রনের প্রতি ) তুই বল্‌ দেখি কি রকম বোধ হয়। 

নিরপ্রন- আজ্ঞে, আগে ভালবাা ছিল বটে,_-কিস্ত এখন ছেড়ে থাকতে 
পারবার যো নাই ! 

মাষ্টার_আমি এক দিন দেখেছিলাম, এরা কত বড় লোক ! 

শ্রীরামকৃষ্$--কোথায়? 

মাষ্টার- আজ্ঞা, এক পাশে দড়িয়ে শ্তামপুকুর বাড়ীতে দেখেছিলাম 
বোধ হলোঃ এর] এক এক জন কত বিদ্ন বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে 
- সেবার জন্য । 


[ সমাধিমন্দিরে-_আশ্চর্ধ্য অবস্থা--নিরাকার-_-অন্তরল নির্বাচন ] 


এই কথ! শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ নিত 
হুইয়। রহিলেন। লমাধিস্থ। 


কাশীপুর উদ্ানে নরেন্ত্রাদি ভক্তসঙ্গে ৩৬৩ 


তাবের উপসম হইলে মাষ্টারকে বলিতেছেন-_-“দেখলাম সাকার থেকে 
[ব নিরাকারে যাচ্ছে! আর আর কথা বল্‌তে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি 
ন। 

«“আচ্ছ1, এ নিরাঁকারে কৌক)--ওট! কেবল লয় হবার জগ্ত, না? 

মাষ্টার (অবাক হইয়া )-_-আজ্ঞা, তাই হবে ! 

শ্রীরামকৃষ্ণক__এখনও দেখছি নিরাকার অখগুসচ্ছিদান্দ এই রকম করে 
রয়েছে 1+** কিন্ত চাঁপলাম খুব কষ্টে। 

“লোক বাছা যা বল্ছ ত।ঠিক। এই অন্থথ হওয়াতে কে অস্তরঙ্গ কে 
বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যার সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তার। 
মন্তরঙগ । আর যারা একবার এসে “কেমন আছেন মশাহ”, জিজ্ঞাসা করে, 
তারা বহিরঙ্গ। 

“ভবনাথকে দেখলে না? শ্তামপুকুরে বরটী সেজে এলো । জিজ্ঞাস 
করলে “কেমন আছেন? তারপর আর দেখা নাই ! নরেন্দ্রের খাতিরে এ রকম 
তাঁকে করি, কিন্তু মন নাই।” 


দ্বিতীয় গরিষ্ছ্ে 
শ্রীমখকখিত রিতামৃত- শ্রীরামকষ্ণ কে ? মুক্তকঠ 


আহ্‌স্বাম্‌ খষয়ঃ সর্ব্বে দেবধিনারস্তথা। 
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞৈব ব্রবীষি মে 
শ্ররামব্কঞ্জ € মণির প্রতি )--তিনি ভক্তের জগ্ক দেহ ধারণ করে যখন 
আসেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে তক্তেরাও আসে । কেউ অন্তর, কেউ বহির়। 
কেউ রজন্দার। 
প্রশ এগারো বছরের সময় দেশে বিশালাক্দী দেখতে গিয়ে মাঠে এই 
অবস্থ| হয়। কি দেখলাম !--একেবারে বাহাশুস্ত ! 


৩৬৪ প্রহ্রীরামন্কষকথামূত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫, ২৩শে ডিসেম্বর 


প্যখন বাইশ তেইশ বছর বয়স* কালীথরে ( দক্ষিণেশ্বরে ) বঙ্লে, 'ভুই কি 
'অক্ষর হতে চাস ?-_-অক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাসা কর্লাম--হুলধারী 
বল্লে ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা*। 

“যখন আরতি হোতো', কুীর উপর থেকে চীৎকার করতাম, "ওরে কে 
কোথায় ভক্ত আছিস আয় ! এহছিক লোকদের সঙ্গে থেকে আমার প্রাণ যায় ! 
ইংলিশম্যানকে ( ইংরাজী-পড়া লোককে ) বল্লাম। তারা বলে, 'ও সব 
মনের ভূল! তখন “তাই হবে, বলে শাস্ত হলাম। কিন্ত এখন ত সেই সব 
মিলছে ! সব ভক্ত এসে জুটেছে ! 

“আবার দেখালে পাচজন সেবায়েত। প্রথম, সেজে বাবু (মধুর বাবু) 
তারপর শস্তু মল্লিক,_তাঁকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম, 
গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেক দিন পরে শত্তুকে দেখলাম; তখন 
মনে পড়ল,একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি আর তিন জন সেবায়েত 
এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌর বরণ। স্থুরেন্্র অনেকট| রসঘ্দার বলে 
বোধ হয়। 


“এই অবস্থা যখন হ'লো ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া, পিঙলা, ন্যয় 
নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল! ষড়চক্রের এক একটি পল্পে জিহবা দিরে রমণ 
করে, আর অধোমুখ পন্প উর্দমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহশ্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত 
হয়ে গেল। 

*্যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিতো। | এই চক্ষে-_ভাবে 
নয়--দেখলাম, চৈতন্তাদ্দেবের অঙ্কীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে 
যাচ্চে। তাতে বলর[মকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম। চুণীকে 
আর তোমাকে আনা গোনায় উদ্দীপন হয়েছে । শশী আর শরগুকে দেখে" 
ছিলাম, খষি কৃষ্ণের (01175) দলে ছিল। 

“বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বল্পে, তবে তোমার একটি 


*. যখন ২২1২৩ বয়ন, ১৮৫৮1৫৯ খুঃ, তখন প্রথম এই অবস্থা! । 


কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ৩৬৫ 


ছেলে হবে। আম বল্লাম, “আমার যে মাতৃযোনি ! আমার ছেলে কেমন 
করে হবে?" সেই ছেলে রাখাল । 

প্বল্লাম, মা এ রকম অবস্থা যদি কর্‌লে, তা হলে একজন বড় মাছ জুটিয়ে 
দাও। তাই সেজে বাবু চৌদ্ব বছর ধরে সেবা কল্পে। সে কত কি1-_ 
আলাদা! ভাড়ার করে দিলে-_সাধু-সেবার জন্ত--গাডী, পান্থী যাকে যাকে যা 
দিতে বলেছি, তাকে তা৷ দেওয়া । বামনী খতাতো।--প্রতাপরুদ্র। 

“বিজয় এইরূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের মৃত্তি) দর্শন করেছে। একি বলো 
দেখি? বলে--তোমায় যেমন ছোয়া, এরপ ছুঁয়েছি। 

"নোটে! (লাটু) খতালে একত্রিশ জন ভক্ত । কৈ তেমন বেশী কৈ |-- 
তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে ! | 

“তাবে দেখালে শেবে পায়স থেয়ে থাকতে হবে ! 

“এ অন্ুথে পরিবার (ভক্তদের শ্রশ্রীমা ) পায়স খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন: 
কীদলাম এই বলে,-:এই কি পায়েস খাওয়া ! এই কষ্টে!" 





* মধুরের চৌদ্দ বনর সেব1। ১৮৫৯ হইতে ১৮৭১ খুঃ। মথুরের মৃত্যু ১লা! আবন ১২৭৮) 
14-17-1881, 


দ্বাত্রিংশৎ খণ্ড 


কাশীপুর উগ্ভানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


গ্রথম গৰিষ্ট্যে 


ননেক্জ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমবায় উপদেশ 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ কাশীপুরের বাগানে হুলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। 
রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরে নরেন্দ্র শশী, মাষ্টার, বুড়ো-গোপাল, শরৎ । আজ 
বুহম্পতিবার,_-২৮শে ফাল্তুনঃ ১২৯২ সাল; ফালস্তন মাসের শুক্লা যষ্ঠী তিথি; 
১১ই মার্চ? ১৮৮৬ খুঃ। 

ঠাকুর অন্স্থ-একটু শুইয়া আছেন। ভক্কের1! কাঁছে বসিয়া আছেন। 
শরৎ দড়াইয়! পাথ| করিতেছেন। ঠাকুর অন্গুখের কথ! বলিতেছেন। 

শ্রারামকৃষ্ণ₹--তোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে । আর সে বলে দেবে 
কি রকম করে লাগাতে হবে। 

বুড়োগোপাল-_তা৷ হলে কাল সকালে আমর গিয়ে আনবো । 

মাষ্টার__আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে। 

শশী- আমি যেতে পারি। 

শ্রীরামরুষ্জ ( শরৎকে দেখাইয়। )--ও যেতে পারে। 

শরৎ কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন। 

ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভক্তের! নিঃশর্ষে বসিয়! আছেন। ঠাকুর হঠাৎ 
উঠিয়া! বসিলেন। নরেন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া! কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকঞ্জ (নরেন্জ্রের প্রতি )- বর্গ অলেপ। তিন গুণ তাতে আছে 
কিন্ত তিনি নিলিপ্ত। 

“যেমন বায়ুতে সগন্ধ সূর্ণন্ধ ছুই-ই পাওয়া যায়ঃ: কিন্তু বায়ু নিনিপ্ত। 

“কাশীতে শঙ্করাচার্ধ্য পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন! চগ্তাল আংসের ভার নিয়ে 


কাশীপুর উদ্যানে শ্রধুক্ত নরেঙ্ছর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৬৭ 


[চ্ছিল-__হুঠাৎ ছুঁয়ে ফেল্লে। শঙ্কর বল্লেন-_ছুঁয়ে ফেললি ! চগ্ডাল বল্লে+_ 
ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই! আমিও তোমায় ছু'ই নাই ! আত্মা নিলি। 
হুমি সেই শুদ্ধ আত্মা । 

পত্রল্দ আর মায়! । জ্ঞানী মায় ফেলে দেয়। 

“গায়া আবরণন্বরূপ। এই দেখ এই গাম্ছা আড়াল করলাম--আর 
প্রদীপের আলে দেখা যাচ্ছে না। 

ঠাকুর গামছাটা আপনার ও ভক্তদের মাঝখানে ধরিলেন! বলিতেছেন, 
“এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। 

“রামপ্রসাদ যেমন বলেছে__'মশারি তুলিয়। দেখ-_ 

“তক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পুজা করে। শরণাগত 
হয়ে বলে, “মা, পথ ছেড়ে দাও ! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্ষজ্ঞান হবে ।” 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুবুণ্ডি-এই তিন অবস্থাই জ্ঞানীর! উড়িয়ে দেয়! ভক্তের এ 
সব অবস্থাই লয়_যতক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সবই আছে। 

"যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ গ্যাথে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ চতু্বিশতি 
তত্ব, সব হয়েছেন ! [ নরেন্দ্র প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন। 

“মায়াবাদ শুকনো । কি বল্লাম, বল দেখি !” 

নরেন্দ্র-_শ্ুকূনো। 

ঠাকুর নরেন্ত্রের হাত মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আবার কথা কহিতে- 
ছেন-_-“এ সব ( নরেক্দ্রের সব) তক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ, 
মুখ চেহার! শুকৃনেো হয়। 

“শ্গানী জ্ঞানলাত কর্বার পরও বিগ্ামায়া ণিয়ে থাকৃতে পারে--ভ্তি, 
দা, বৈরাগ্য--এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর ছুটি উদ্দেশ্ট। প্রথম, 
লোকশিক্ষ হয়, তার পর রপাস্বাদনের জন্ত। | 

“জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোক শিক্ষা হয় না। 
তাই শশ্কক্চাধ্য 'বিদ্কাঁর আমি” রেখেছিলেন। 

পা িখরেছ, আলদ ভোগ কর্বার অন্থ_সস্ভোগ কর্বার জগ্ঘ-_ভক্তির 
ত্্ত নিয়েখাকে! রে 


&. * 


৩৬৮ পশ্রীরামকষ্ণচকথামূত-_-৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৫) ১১ই মাণ্ঠ 


“এই 'বিগ্ভার আমি, ভক্তের আমি*_এতে দোষ নাই। “বজ্জাৎ আমি'তে 
দোব হয়। তাকে দর্শন করবার পর বালকের ম্বতাব হয়। “বালকের আমি?তে 
কোন দৌষ নাই। যেমন আশির মুখ--লোককে গালা-গাল দেয় না। পোঁড। 
দড়ি দেখতেই দড়ির আকার, ফুঁদিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্রিতে অহঙ্কার 
পুড়ে গেছে । এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নামমাত্র “আমি'। 

*নিত্যেতে পৌছে আবার লীলায় থাকা ! যেমন ওপারে গিয়ে আবার 
এপারে আস!। লোকশিক্ষ। আঁর বিলাসের জন্ত--আমাদের জন্য ।” 

ঠাকুর অতি মৃছুম্বরে কথা কহিতেছেন। একটু চুপ করিলেন। আবার 
ভক্তদের বলিতেছেন-__প্শরীরের এই রোগ-_কিন্তু অবিগ্তা মায়া রাখে না! 
এই গ্যাখো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই !_কে 
না পুর্ণ কায়েত তার জন্য ভাবছি ।__ওদের জন্ত ত ভাবন! হয় না] 

“তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন লোকের জগ্য-_-তক্তের জন্ত ! 

“কিন্ত বিগ্ভামায়। থাকলে আবার আস্তে হবে। অবতারাদি বিদ্যামায়। 
রাখে! একটু বাসনা থাকলেই আবার আস্তে হয়-ফিরে ফিরে আস্তে 
হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তের! কিন্তু মুক্তি চায় ন|। 

“যদি কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয়, তা হলে মুক্তি হয়--আর আস্তে হয় 
না। জ্ঞানীদের মুক্তি । 

নরেন্দ্র _সে দিন মহিম চক্রবন্বীর বাড়ীতে আমরা গিছলাম। 

শ্ররামকৃষ্ণ (সহাস্তে )--তার পর। 

নরেন্দ্র_-ওর যত এমন শু জ্ঞানী দেখি নাই! 

গ্ররামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--কি হয়েছিল ? 

নরেন্দ্র আমাদের গান গাইতে বল্লে। গঙ্গাধর গাইলে-_ 

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়, 
সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায় ! 

প্গান শুনে বল্লে-ও সব গান কেন? প্র্রেম ট্রেম ভাললাগে না। তা 
ছাঁড়া মাগ ছেলে নিয়ে থাকি? এ সব গান এখানে কেন? 

গ্ররামরুষ্জ ( মাষ্টারের প্রতি )-_-ভয় দেখেছ ! 


ব্রয়াত্রংশৎ খণ্ড 


কাশীপুর উদ্ঠানে নরেক্্ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
গ্রথম গরিচ্ছেদ 


মেয়েদের লঙ্জাই ভৃষণ- পূর্বকথা-_ 
মাঞ্চারের াভীতে শুভাগমন 


রামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বস করিতেছেন। শরীর খুব অক্থুস্থ-_ 
কন্ত ভক্তদের মঙ্গলের জঙ্ সর্বদাই ব্যাকুল। আজ শনিবার, ৫ই বৈশাখ, 
করা চতুর্দশী । ১৯৭ই এপ্রিল ১৮৮৬। পুর্ণিমাও পড়িয়াছে। 

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ নরেজ্জ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন--পঞ্চবটীতে 
শ্বর-চিন্তা করেন--সাধনা করেন। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। সঙ্গে 
যুক্ত তারক ও কালী । 

রাত আটট! হুইয়াছে। জ্যোৎস্স!ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটিকে সুন্দর 
রিয়াছে। ভক্তের অনেকে নিচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মণিকে 
লিতেছেন_/এর! ছাঁড়াচ্ছে। (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জন 
'রিতেছে )। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া! আছেন। 
কুর তাঁহাকে ভাবর ও গামছ! পরিষ্কার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। 
তনি পশ্চিমের পুফ্করিণীর ঘাট হইতে টাদের আলোতে এগুলি ধুইয়৷ 
গানিলেন। 

পরদিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা স্নানের 
'র ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ছলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন। 

মণির পরিবার পুভ্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে 
গানে আসিবার কথা, ও এখানে আসিয়া! প্রসাদ পাইতে; বলিলেন। 

২৪--৪র্থ 


৩৭০ শ্ীপ্রীরামকঞ্চকথামুত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৬, ১৭ই এপ্রিল 


ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন-__-“এখানে আস্তে বলবে-_ছুদ্িন 
থাকবে ঃ-কোলের ছেলেটাকে যেন নিয়ে আাসে)-আর এখানে এসে 
খাবে।” 


মণি-_-যে আল্ঞা। থুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়) তা হলে বেশ হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ইসার] করিয়া বলিতেছেন--পউহুঃ-( শোক ) ঠেলে দেয় 
€(ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে! 


“কৃষ্$কিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে! ছুটে। আড়াইটে পাশ! 
মারা গেল। অতো বড় জ্ঞানী! প্রথম প্রথম সামলাতে পারলে না। 
আমায় ভাগ্যিস্‌ ঈশ্বর দেন নি ! 


পতার্ভুম অত বড় ভ্ঞানী। সঙ্গে কৃষ্ণ । তবু অভিমন্থ্যর শোকে একেবারে 
অধীর! কিশোরী আসে না কেন?” 

একজন তক্ত--সে রোজ গঙ্গান্নানে যায়। 

শ্রীরাম ক্ষ্চ--এখানে আসে না কেন? 

তক্ত--আজ্ঞে, আসতে বল্‌্বে! । 

শ্ররামরুষ্ণ (লাটুর গ্রতি)-হরিশ আসে না কেন? 


মাষ্টারের বাঁটার নয় দশ বছরের ছুটী মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশীগুর 
বাগানে আসিয়া “ছুর্গানাম জপ সদা, “মজলো আমার মন ভ্রমরাঃ ইত্যাদি গান 
শুনাইয়াছিল ! ঠাকুর যখন মাষ্টারের শ্তামাপুকুরের তেলিপাড়ার বাটাতে 
শুতাগমন করেন (২০শে অক্টোবর ১৮৮৪ ; ১৫ই কান্তিক বৃহস্পতিবার উান 
একাদ্দশীর দিন ) তখন এই ছুটী মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর 
গান শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর 
বাগানে আজ তাহার! উপরে গান গাছিতেছিল, ভক্তের নীচ হইতে শুণিয়া- 
ছিলেন। তাহারা আব।র তাহাদের নীচে ডাকাইয় গান শুনিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )-_-তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। 
আপন! আপনি গাঁয় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। 
লঙ্জ। মেয়েদের বড় দরকার । 


কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৭১ 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপুজজা-_-তক্তদের প্রসাদ প্রদান ] 

ঠাকুরের সম্ুখে পুশ্পপাত্রের ফুল চন্দন আনিয়! দেওয়! হুইয়াছে। ঠাকুর 
গয্যায় বসিয়া আছেন। ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পুজা করিতেছেন। 
চন্দন পুষ্প কখনও মস্তকে, কথনও কণ্ঠে কখনও হৃদয়ে কখনও নাভিদেশে, 
ধারণ করিতেছেন । 

মনোমোহন কোন্নগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া 
উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর আপনাকে এখনও পৃজা করিতেছেন। নিজের 
গলায় পুষ্পমালা দিলেন। 

কিয়ৎক্ণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়! মনোমোহনকে নির্শাল্য প্রদান করিলেন। 
মণিকে একটি চম্পক দিলেন। 


দিভীয় গরিচ্ছ্ 


বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অন্তি মানিতেন ? 
নরেজ্কে শিক্ষা 


বেল! নয়ট। হইয়াছে, ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতেছেন ; ঘরে শশীও 
আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )__নরেজ্্স আর শশী কি বলছিল--কি 
ব্চার করছিল ? 

মাষ্টার ( শশীর প্রতি )__কি কথা হচ্ছিল গা? 

শশী- নিরঞ্জন বুঝি বলেছে? 

প্রীরামক্কষ্চ-_“ঈশ্বর নাস্তি অস্তি, এই সব কি কথা হচ্ছিল? 

শশী ( সহান্তে )--নরেন্েকে ডাকব ? 

শ্ীরামককষ্*_ডাক। [ নরেন আসিয়া! উপবেশন করিলেন। 

শ্রীরামকঞ্জ (মাষ্টারের প্রতি)-কিছু পিজ্ঞাসা কর। কি কথ! হচ্ছিল, 
ব্ল্‌। 


৩৭২ শ্ীপ্ীরামকষ্ণচকথামত--৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৬, ১৭ই এপ্রিল 


নরেন্ত্র--পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো। 
 শ্রীরামকৃষ্চ-_-সেরে যাবে। 

মাষ্টার (সহান্তে )-_বুদ্ধ অবস্থা কি রকম? 

নরেন্্- আমার কি হয়েছে, তাই বলবো । 

মাষ্টার--ঈশ্বর আছেন_-তিনি কি বলেন ? 

নরেন্্বঈশ্বর আছেন কি করে বল্ছেন? তুমিই জগৎ সৃষ্টি করছে । 
13611169 কি বলেছেন, জানো ত? 

মাষ্টার_-হ1, তিনি বলেছেন বটে-__110611 6556 15 06101011015 
63501566106 ০4 ৪১6017191 ০0121605 05196105 001 (10611 [1:061)- 
61010. )-__যতক্ষণ ইঞ্ত্রিয়ের কাজ চলছে, ততক্ষণই জগৎ 1 

[ পূর্বকথা_তোতাপুরীর ঠাকুরকে উপদেশ--“মনেই জগৎ ] 

গ্রীরামকষ্ণ__ন্তাংট1 বলতো, “মনেই জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয়।, 

শকন্ত যতক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সেব্য দেবকই ভাল ।” 

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)__বিচার খদি কর, ত৷ হ'লে ঈশ্বর আছেন, কেমন 
করে বলবে ? আর বিশ্বাসের উপর যদি যাও, তা হলে সেব্য-সেবক মানতেই 
হবে। তা যদি মানো__-আর মানতেই হবে__-তা! হলে দয়াময়ও বলতে হবে। 

“তুমি কেবল ছুঃখটাই মনে করে রেখেছো। তিনি যে এত হুখ দিয়েছেন, 
তা ভূলে যাও কেন? তার কত কৃপা! তিনটি ঝড় ঝড় জিনিস আমাদের 
দিয়েছেন-__মানুষজন্স। ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা, আর মহীঁপুরুষের সঙ্ 
দিয়েছেন । 

“মনুয্যত্বং মুমুক্ষুত্ং মহা পুরুষসংশ্রয়ঃ।” [সকলে চুপ করিয়া 
আছেন। 

শ্রীরামকঞ্জ (নরেন্দ্রের প্রতি )--আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে 
একটী আছে! 

ডাক্তার রাজেজ্রলাল দত্ত আসিয়া বলিলেন। হোমিওপ্যাথিক মতে 
ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেছেন। ওধধার্দির কথ! হইয়া গেলে, ঠাকুর অন্ুণি 
নির্দেশ করিয়া মনোমোহনকে দেখাইতেছেন। 


কাশীপুর উদ্ভানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে ৩৭৩ 


ডাক্তার রাজেন্দ্র-_-উনি আমার মামাত ভায়ের ছেলে। 
নরেক্্র নীচে আসিয়াছেন। আপনা আপনি গান গাইতেছেন-__ 
“সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোছিলে প্রাণ। 
সপ্ত লোক ভূলে শোক তোমারে পাইয়ে, কোথা আমি অতি দীন হীন। 
নরেন্দ্রের একটু পেটের অস্থথ করিয়াছে । মাষ্টারকে বলিতেছেন-_-প্রেম 
5ক্তির পথে থাকৃলে দেহে মন আসে। তা নাহ'লে আমি কে? মানুষও নই 
দবতাও নই-_-আমার সুখও নাই, ছুঃখও নাই 1, 


[ ঠাকুরের আত্মপৃজা-__ুরেন্ত্রকে প্রসাদ-_-ম্ুরেক্রের সেবা ] 


রাত্রি নয়টা! হইল। স্থরেক্তর প্রস্ৃতি ভক্তের! ঠাকুরের কাছে পুষ্পযালা 
আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন | ঘরে বাবুরাম, সুরেন্দ্র, লাটু, মাষ্টার প্রভৃতি 
আছেন। 

ঠাকুর ম্থুরেন্ত্রের মাল! নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই চুপ করিয়া 
বসিয়া আছেন। যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাহারই বুঝি পুজা 
করিতেছেন ! 

হঠাৎ ম্ুরেন্ত্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। ম্ুরেন্ত্র শয্যার কাছে 
আঙিলে প্রসাদীমাল! (যে মাল! নিজে পরিয়াছিলেন ) লইয়! নিজে তাহার 
গলায় পরাইয়া দিলেন ! 

স্থুরেন্ত্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আবার তাহাকে ইজিত 
করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়৷ দিতে বলিতেছেন। সুরেন্্র কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের 
পদসেব! করিলেন। 


[ কাশীপুর উদ্যানে ভক্তগণের সন্কীর্তন ] 


ঠাকুর যে ঘরে আছেন, তাহার পশ্চিম দিকে একটা পুষ্করিণী আছে। 
এই পু্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটা ভক্ত খোল করতল লইয়া গান 
গাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়৷ পাঠাইলেন_“তোমরা একটু 
হরিনাম কর । 


৩৭৪ শ্রীপ্্ীরামকষ্চকথামৃত--৪র্থ তাগ [ ১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল 


মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তীহারা 
সুনিতেছেন, ভক্তের! গাহিতেছেন-_ 
হরি বোলে আমার গৌর নাচে। 
ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার গ্রতৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া 
বলিতেছেন-_গতোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,আর নাচবে । 
তাহারা নীচে আসিয়৷ কীর্ভনে যোগদান করিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, এই 
আঁখরগুলি দেবে_গোৌর নাচতৈও জানে রে! গৌরের ভাবের বালাই 
যাই রে! গৌর আমার নাচে ছুই বাহ তুলে 1, 
কীর্তন সমাপ্ত হইল | স্তরেন্ত্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হুইয় গাইতেছেন-- 
আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। 
আমি তাদের প1গল ছেলেঃ আমার মায়ের শাম শ্তামা 
বাবা বব বম্‌ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে, 
গ্তামার এলোকেশ দোলে ) 
রাঙ্গ] পায়ে ভ্রমর গাজে, এ নুপুর বাজে শুন না। 


তৃতীয় গরিচ্্ 


নরেক্দ্র ও ঈশ্বরের অন্তিত--ভবনাথ, পূর্ণ, স্ুরেক্দ 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্কে 'দর্শন করিয়া হীরানন। গাড়ীতে উঠিতেছেন। গাড়ীর 
কাছে নরেন্্র, রাখাল দড়াইয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। বেলা 
দশটা । হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন। সে সকল কথ! শ্ীকথামৃত, দ্বিতীর় 
ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ডে বিবৃত আছে। 

আজ বুধবার, *ই বৈশাখ, চেত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া । ২১শে এগ্রেল। ১৮৮৬। 
নরেন্ত্র উগ্ভানপথে-বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কছিতেছেন। 


কাশীপুর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রাদি ভ্তসঙ্গে ৩৭৫ 


বাঁটাতে মা ও ভাইদের ঝড় কষ্ট_ এখনও স্ুুবন্দোবস্ত করিয়! দিতেপারেন 
নাই। তজ্জগ্ চিন্তিত আছেন। 
নরেন্ত্_বিগ্ভাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই । গয়াতে 


যাৰ মনে করেছি। একট! জমীদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথ! একজন 
বলেছে! 


“ঈশ্বর টীশ্বর নাই ।” 

মণি (সহান্তে )_সে তুমি এখন বলছ ) পরে বলবে না। 5০010101570 
ঈশ্বর লাভের পথের একটা 519,293 এই সব 595০ পার ছলে, আরও এগিয়ে 
পড়লে তবে ভগবানকে পাওয়া যাঁয়,_-পরমহংস দেব বলেছেন । 

নরেন্ত্র--যেয়ন গছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে? 

মণি--হী, ঠাকুর দেখেছেন। 

নরেন্দ্র--সে মনের ভূল হতে পারে। 

মণি-_-যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তাঁর পক্ষে (16811 ) 
সত্য। যতক্ষণ শ্বপন দেখছে! একটা! বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ বাগানটী 
তোমার পক্ষে 15911 কিন্ত তোমার অবস্থা বদ্লালে-_-যেমন জাগরণ 
অবস্থা--তোমার ওট1 ভূল বলে বোধ হতে পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন 
কর! যায়) _সে অবস্থা হলে তখন 16811 (সত্য ) বোধ হবে। 


নরেজ্র--আমি %00]. চাই । সে দিন পরমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক 
করলাম । 
মণি (সহাশ্তে ১-_কি হয়েছিল? 


নরেন্্র--উনি আমায় বলছিলেন, “আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।” 
আমি বল্লাম) “হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ 


বোঁধ হয়) ততক্ষণ বল্বেো না ।? 
“তিনি বল্েন__“অনেকে য। বলবে, তাই ত সত্য--তাঁই ত ধর্ম! 


“আমি বল্লাম, “নিজে ঠিক না বুঝলে অন্ত লোকের কথ! শুন্ব না” 

মণি সেহাস্তে)- তোমার ভাব 00721010119, 0610615--এদের মত। 
জগতের লোক বলছে__হুর্য্যই চল্ছেঃ ০0০16161009 তা শুনলে না). 
জগতের লোক বলছে 25175] ডা০:1৫ (জগৎ ) আছে 13611617 তা 


৩৭৬ শ্প্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_৪র্থ ভাগ [ ১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল 


শুনলে না। তাই 15715 বলেছেন, 71177 55 110 1361156195৪ 
। 2871105010171081 (০0061111005 ? 
নরেন্্র--একখানা 7156015 ০৫0171195001:5 দিতে পারেন ? 
মণি--কিঃ 14615 ? 
নরেন্দ্র লা) 0616157০9 )--0617718.0 পড়তে হবে। 


মণি_তুমি বলছো» “সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর 
মানুষ হয়ে যদি এসে বলেন, “আমি ঈশ্বর !, তা হলে তুমি কি বিশ্বাস করবে! 
তুমি 75929105এর গল্প ত জান? যখন 1829:05 পরলোকে গিয়ে 4115- 
1917কে বললে যে, আমি আত্মীয় বন্ধুদের বলে আসি যে, সত্যই পরলোক আর 
নরক আছে। 4191791] বল্লেন, তুমি গিয়ে বল্লে কি তার! বিশ্বাস কর্বে? 
তার! বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে। 

“ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বীসেই সমস্ত হয়, 
জ্ঞান, বিজ্ঞান । দর্শন, আলাপ, সব। 

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন । তাহার অল্নচিন্তা হইয়াছে । তিনি মাষ্টারের 
কাছে আসিয়া বলিতেছেন 'বিষ্তাসাগরের নুতন ইঞ্চুল হবে শুনলাম। 
আমারও তো! থ্যাটের যোগাড় করতে হবে। ইন্কুলের একট] কাজ করলে 
হয় না। 


[ রামলাঁল- _পুর্ণের গাড়ীভাড়া-_ন্ুুরেন্ত্রের খসখসে পরদা ] 


বেল! তিনটে চারটে । ঠাকুর শুইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল পদসেব 
করিতেছেন। ঘরে পিতির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর 
হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। 

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়৷ দিতে-_ও পায়ে হাত বুলাইয়! দিতে 
বলিতেছেন। 

যুক্ত পূর্ণকে গাড়ীভাড়! করিয়া কাশপুরের উদ্ানে আলিতে বলিয়া: 
ছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়ীভাড়া মণি দিবেন। ঠাকুর 


কাশীপুর উদ্ভানে- নরেন্দ্র গ্রভৃতি তক্তমঙ্গে ৩৭৭ 


গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “এর কাছে টাকা পেয়েছ £ 
গোপাল বলিতেছেন; -আজ্ঞা) ই 1” 

রাত নয়টা হইল। সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবাঁর 
উদ্যোগ করিতেছেন। 

বৈশাখ মাসের রৌদ্র--দিনের বেল! ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। ম্থরেন্্র 
তাই থস্থস্‌ আনিয়া দিয়াছেন। পরদ! করিয়৷ জানালায় টাঙ্গাইয়। দিলে ঘর 
বেশ ঠাণ্ড। হইবে। 

স্থরেন্ত্র-টৈ, খস্থস্‌ কেউ পরদ! করে টাঙ্গিয়ে দিলে ন11-_কেউ 
মনোযোগ করে না! 

একজন ভক্ত ( সহান্তে )--ভক্তদের এখন ব্রক্গজ্ঞানের অবস্থ!। এখন 
“সোইহং-জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভূ, আমি দাস এই তাৰ যখন 
আসবে, তখন এই সব সেবা হবে ! (সকলের হান্ত )। 


বরাহন্গর মঠ 


নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৬শিবরাজ্তি ব্রত 


শ্রীধুক্ত নরেন্ত্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৬শিবরাব্রির উপবাস করিয়া আঁছেন। ছুই 
দিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পুজা হইবে । 

বরাহনগরের মঠ সবে পাচ মাস স্থাপিত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রারামকষ্ণ নিত্য 
ধামে বেশীদিন যান নাই। নরেন্দ্র, র।খাল প্রভৃতি তক্তদের তীব্র বৈরাগ্য। 
একদিন রাখালের পিতা বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জগ্ত রাখালকে অগ্ুরোধ 
করিতে আপিয়াছিলেন। রাখাল বলিলেন, “কেন আপনারা কষ্ট করে 
আসেন ! আমি এখানে বেশ আছি। এখন আঁশীর্বদ করুন, যেন আপনার! 
আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই!” সকলেরই ভাব্র 
$বরাগ্য ! সর্বদা] সাধন ভজন লইয়া আছেন। এক উদ্দেশ্য _কিসে 
ভগবান দর্শন হয়। 

নরেন্দ্রাদি তক্তেরা কখনও জপ ধ্যান করেন, কখনও শান্ত্রপাঠ করেন। 
নরেন্ত্র বলেন, 'গীতাঁয় ভগবান্‌ যে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন-_-সে পুজা, জপ, 
ধ্যান এই সব কর্্ম--অন্য কর্ম নছে।, 

আজ সকালে নরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাটীর মোকদ্দমার তদ্ধির 
করিতে হইতেছে । আদালতে সাক্ষী দিতে হয়। 

মাষ্টার বেল! নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ 
করিলে পর, তাঁহাকে দেখিয়! শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গাঁন ধরিলেন__ 
“তা থৈয়া ত1 থেয়| নাচে ভোলা!” 

তাহার গানের সহিত রাখালও যোগ দ্রিলেন। আর গান গ্রাহিয়। 
দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন ! এই গান নরেন্দ্র সবে বাধিয়ছেন-- 

তা থৈয়া তা থৈয়! নাচে ভোলা বব বম বাজে গাল। 
_ডিমি ডিমি ডিমি ডভমক্ বাজে ছুলিছে কপাল মাল ॥ 


নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৮শিবরান্তরি ব্রত ৩৭৯ 


গরজে গঙ্গা জটামাঝে। উগরে অনল-ব্রিশূল রাজে। 
ধক ধক্‌ ধক মৌল বন্ধ, জলে শশাস্ক তাল ॥ 

মঠের ভাইয়েরা সকলে উপবাঁণ করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্ত্রঃ 
রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরীশ, সি'তির গোপাল, 
শারদা, মাষ্টার আছেন। যোগিন, লাটু জীবৃন্দাবনে আছেন। তাহার 
এখনও মঠ দেখেন নাই। 

আজ সোমবাব ৬শিবরাত্রি, ২১ ফেব্রুধারী ১৮৮৭। আগামী শনিবারে 
শরৎ কালী, নিরঞ্জন, শারদ, শ্রী ্ীজগন্নাথ দর্শনার্থ ৮পুরীধাঁমে যাত্রা করিবেন। 

শ্রীযুক্ত শশী দিন রাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন । 

পুজা হইয়া! গেল। শরৎ তানপুবা লইয়! গ।ন গাছিতেছেন-_ 

শিব শঙ্কর বম্‌ বম্‌ ( ভোল! ), বৈলাসপতি মহারাজরাঙ্স ! 

উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যাল মালঃ লোচন বিশাল, লালে লাল; 

ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে। 

নরেন্তর কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও দ্নান করেন 
নাই। কালী নরেন্্রকে জিদ্ঞাসা করিলেন, মৌকদ্দমা'র কি খবর ? 

নরেন্দ্র ( বিরক্ত হইয়া )-তোদের ওসব কথায় কাজ কি? 

নরেন্ত্র তামাক খাইতেছেন ও মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন। 
_পকামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হ'বে না। কামিনী নরকন্ত দ্বারম্‌। 
যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা । 
শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন । শ্রী সংসার করেছিলেন বটে, কিন্ত- 
কেমন নিলিপ্ত !_-ফস্‌ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন!” 

রাখাল--আবার দ্বারিক! কেমন ত্যাগ করলেন ! 

নরেন্ত্ গঙ্গানান করিষা মঠে ফিরিলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা। 
শরদ! এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটিমাথা--আসিয়। নরেন্ত্রকে সাষ্টা্গ হইয়া 
নমস্কার করিলেন। তিনিও শিবরাব্রির উপবাস করিয়াছেন-_গঙ্গান্বানে 
যাইবেন। নরেন্দ্র ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও উপবিষ্ট হইয়া 
কিয়ৎকাল ধ্য।ন করিলেন । 


৩৮০ শ্রপ্্রীরামকৃষ্ণকথামুত--৪র্থ তাগ [ ১৮৮৭) ২১শে ফেব্রুয়ারা 


তবনাথের কথা হইতেছে । ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কর্মককাঁজ করিতে 
ছুইর্তছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন, 'ওর1 ত সংসারী কীট !, 

অপরাহব হইল। শিবরাত্রিপুজার আয়োজন হইতেছে । বেলকাঠ ও 
বিস্বপত্র আহরণ করা হইল। পুজান্তে হোম হইবে। 

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরঘরে ধুনা দিয়া শশী অগ্যান্ত ঘরেও ধূনা লইয়া 
গেলেন। প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিভরে 
নাম উচ্চারণ করিতেছেন । শ্রীশ্রী গুরুদেবায় নমঃ! শ্রীশ্রী কালিকায়ৈ নমঃ! 
্ শ্রীজগন্নাথ-সথভদ্রা-বলরামেভ্যো নমঃ! শ্রীশ্রীড়ভূজায় নমঃ! শ্রীশ্রীরাধা 
ৰল্লভায় নমঃ! শ্রানিত্যানন্ায়, শ্রীঅদৈতায়, শ্লীতক্তেভ্যো নমঃ! শ্রীগোপালায়, 
শ্রীশ্রযশোদায়ৈ নমঃ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষণায়, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ 1» 

মঠের বেলতলায় শিবপুজার আয়োজন ।_ রাত্রি নয়টা। এইবার 
প্রথম পূজা হইবেক। সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় পৃশ্তা। চারি প্রহরে চার 
পূজা । নরেন্ছ্, রাখাল, শরৎ, কালী, পি'তির গোপাল প্রসৃতি মঠের ভাইরা 
সকলেই বেলতলায় উপস্থিত। ভূপতি ও মাষ্টারও আছেন। মঠের ভাইদের 
মধ্যে এক জন পূজা করিতেছেন। 

কালী গীত পাঠ করিতেছেন। সেগ্দর্শন, _সাঙ্য-যোগ--কর্মযোগ। 
পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে। 

কালী--আমিই সব। আমি হৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করছি। 

নরেন্ত্র-_আমি স্ষ্টি করছি কই? আর এক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে! 
এই নান কার্যয,--চিস্তা পর্য্যস্ত, তিনি করাচ্ছেন। 

মাষ্টার (শ্বগতঃ )--ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি 'ধ্যান করছি” এই বোধ, 
ততক্ষণ ও আছ্যাশক্তির এলাকা ! শক্তি মানতেই হবে। 

কালী নিস্তদ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তারপর বলিতেছেন 
--পকার্ধ্য যা বললে, ও সব মিথ্যা !--চিন্তা আপেই হয় নাই--ও সব মনে 
কল্পে হাসি পায়--” 

নরেন্্র-”সোইহং” বল্‌্লে যে "আমি বোঝায়) সে এ “আমি নয়। মন 
দেহ, এ সব বাদ দিলে যা থাকে, সেই আমি" । 


নরেন্ত্, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৬শবরাক্জি ব্রত ৩৮৯ 


গীতা পাঠাস্তে কালী শাস্তিবারদ করিতেছেন- শাস্তিঃ! শাস্তি! শান্তি 

এইবার নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হুহয়া নৃত্য গীত করিতে 
করিতে বিশ্বমূল বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে 
শিবগুর ! শিবগুরু এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন । গ্নভীর রাত্রি। 
কৃষ্ঃপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চারিদিক অন্ধকার! জীবজন্ক সকলেই 
নিশ্তব। 

গৈরিক বন্ত্রধারী, এই কৌপ্ৰার-বৈরাগ্যবান্‌ ভক্তগণের কণ্ঠে উচ্চারিত-_ 
শিবগুরু ! শিবগুরু 1 এই মহামস্্র্বনি মেঘগন্তীররবে অনস্ত আকাশে উঠিয়। 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন হইতে লাগিল! 


পূজা সমাপ্ত হইল। অরুণোদয় হয় হয়। নরেজ্্রাদি তক্তগণ বরহ্মমহূর্থে 
গঙ্গাম্মান করিলেন। 


সকাল হইল। দ্মানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে গিয়৷ ঠাকুরকে 
গ্রণামীনস্তর দানাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরে ) ক্রমে ক্রমে আসিয়া 
একজিত হুইতেছেন। নরেক্দ সুন্দর নব গেরক বন্ত্র ধারণ করিয়াছেন। 
বদনের সৌন্বধ্যের সঙ্গে তাহার মুখের ও দেছের তপস্তাসস্ভৃত অপূর্ব স্বীয় 
পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে ! ব্দনমণ্ডল তেজঃপরিপুর্ণ, আবার প্রেমান্থুরঞ্রিত 
যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের একটি ফুট জ্ঞানতক্তি শিখাইবার জন্য দেব-দেহ 
ধারণ করিয়াছেন_-অবতার লীলায় সহায়তার জম্য। যে দেখিতেছে, সে 
আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেন্রের বয়ংক্রম ঠিক চতুধ্বিংশতি 
ব্লর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্ত সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। 


তক্তদের পারণের জঙ্ঘ শ্রীযুক্ত বলরাম তাঁহার বাটা হইতে ফল শিষ্টান্নাদি 
ূর্র্দিনেই (শিবরাত্রির দিনে ) পাঠাইয়াছেন। 


রাখাল গ্রভূতি ছু একটি ভক্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দীড়াইয়া দীড়াইয়া কিঞ্চিৎ 
ঘলযোগ করিতেছেন। একটা ছুটী খাইয়াই আনন্দ করিতে করিতে 
বলিতেছেন, ধন্ভ বলরাম 1” থেন্ত বলরাম !* € সকলের হান্ত )। 

এইবার নরেন্্র বালকের গ্ভায় রহস্ত করিতেছেন। রসগোল্ল। মুখে করিয়! 


৩৮২ ীশ্ররামকক্চকথামৃত--৪র্থভাগ [ ১৮৮৭, ২২শে ফেব্রুয়ারী 
একেবারে স্পনহীন ! চক্ষু নিমেষশূন্ত ! নরেন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত 
“ভাগ করিয়া! তাহাকে ধারণ করিলেন-_পাছে পড়িয়া যান! 


কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্ত্র-( রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে )_-চোখ চাহিয় 
বলিতেছেন 'আমি-_-ভাল আছি!” (সকলের উচ্চহাস্ত )। 


মাষ্টার গ্রভৃতিকে সিদ্ধি ও ৬ প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল। 
মাষ্টার আনন্দের হাট দেখিতেছেন তক্তের৷ জয়ধ্বনি করিতেছেন__ 


-্ভিয়গুরু মহারাজ! জয় গুরু মহারাজ 1 


চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত 


০ দহ উাঠএ৬ 


135 ই সু 
২ 





৯ 


ঞশ্ীরামরুষ্চ পরমহংস দেব ঞমহেজ্দ নাথ গুপু । মাষ্টার মহাশখ 
সমাপি মন্দির সমাধি মন্দির 


